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চেতনার খেল... 


যে কয়টি শব্দ এখন দেশজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার 
তুঙ্গে। চেতনা শব্দটি তার অন্যতম | মহানগরী-নগরী, 
শহর-মফস্বল শহর এমনকি পাড়া-গায়েও এখন শোনা যায় 
চেতনা শব্দটির রকমারি বাহাস | একপক্ষ বলে, ওরা 
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী । আরেকপক্ষ দাবি 
করে, আমরা নই, তারাই আসলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার 
চেতনায় অবিশ্বাসী । বলতে গেলে এখন গোটা দেশে চলছে, 
চেতনাকেন্দ্রক নানান তর্ক, বিবিধ প্রচারণা, এমনকি 
প্রাণনাশ ও দেশছাড়া করার ওপেন হুমকি পর্যন্ত! 

উড়ে এসে জুড়ে বসা, ভূইফোড় ও তথাকথিত গণজাগরণ 
মঞ্চও কিন্তু কম যায় না। বেচারাদের এখন লেজেগোবরে 
অবস্থা । যারা সুতোর টানে নাচে আর খুটির জোরে কুঁদে 
তাদের পরিণতি যে কখনো সুখের হয় না! এদের পরিণতিও 
কিন্তু সুখের হবে না নিঃসন্দেহে । এরা কথায় কথায় 
আওয়ামী বলয়ের বাইরের সবাইকে ঢালাওভাবে হয়তো 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি হিসেবে 
চিহ্নিত করে, নয়তো রাজাকার ও রাজাকারের বাচ্চা বলে 
গালি দেয়। ১৯ ডিসেম্বর'১৩ পুলিশ বাহিনীকেও তারা 
রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দিতে দ্বিধা করেনি । মনে 
রাখেনি প্রায় তিন মাস তক তাদের প্রতি প্রদর্শিত পুলিশের 
প্রহরা-প্রেম! অথচ ইতিহাস তো অন্য কথা বলে । ইতিহাস 
তো বলে, এ দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খিস্টান নির্বিশেষে 
সব ধর্মাবলম্বীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে । মুক্তিযুদ্ধের সময় 
মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা যেমন বলতেন, নারায়ে তাকবীর 
আল্লাহু আকবারও কিন্তু বলতেন শ্লোগান দেওয়ার সময় । 
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের কলম ও কলাম কিন্তু 
তা-ই বলে । তারপরও হাল আমলে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 
নামে অসাম্প্রদায়িকতার মোড়কে ধর্মহীনতা আর 
ইসলামবিদ্ধেষ ছড়ানো হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কী? স্বাধীনতার 
এই ৪২ বছর পরেও এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের 
মতো রাষ্ট্রের একজন গুরুত্পূর্ণ ব্যক্তি যে নারায়ে তাকবীর 
শ্লোগান দেওয়াকে মানসিক বিকারপ্রস্থৃতা বলে নিন্দার ঝড় 
তোলছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিস্ফোরণ ঘটান। তা 
কতোটুকু বৈধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে জুতসই!? 

এ দেশটা হবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য শান্তির 
ঠিকানা ৷ শান্তই ছিলো। যার কারণে আজ পর্যন্ত 
বাংলাদেশের কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভবই 
হয়নি । প্রথম দিন থেকেই এ দেশে রোযা-পূজা আপন 
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স্বকীয়তায় বর্তমান । আযানের ধ্বনি আর কীসার ঘণ্টা 
ধ্বনিতে বাধেনি কোনো বিরোধ | কথায় বলে, সুখে থাকলে 
ভূতে কিলায়! এ জন্যই বুঝি পরদেশের উচ্চিষ্টভোগী কিছু 
জ্ঞানপাপী আর ক্ষমতাপাগল কতিপয় দল-গোষ্ঠী 
সম্প্রীতিপূর্ণ দেশটাকে অশান্ত ও বিভক্ত করে তোললো 
মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনার নামে সংঘাত ও 
ধর্মহীনতাকে উক্কে দিয়ে । 
কী লজ্ঘ্বার ব্যাপার যে, মুসলিম পরিচয়ে পরিচিত হতে যারা 
সংকোচবোধ করে । যারা মুসলিম হয়েও মা দুর্গার প্রশস্তি 
গায় এবং তথাকথিত গণজাগরণের শেকড়ভোলা 
পুতুলপ্রজন্মের অগ্নিপূজাকে সমর্থন দেয়। সেই তারাই 
আবার ভোটের লোভে মাথায় টুপি-পৰ্তি আমদানি করে 
কেউ কেউতো হাতে তসবীহ তুলতেও দ্বিধা করে না! 
আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এ দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই 
স্বাধীনতাকে ভালোবাসে | ভালোবাসে শান্তি ও সম্গ্রীতিকে 
হাতেগোনা কতিপয় গোষ্ঠী-দল আর ব্যক্তিই কেবল 
ক্ষমতাকেন্দ্রিক বা অন্যবিধ স্বার্থ হাসিলের জন্য সম্প্রীতিপূর্ণ 
দেশটাতে নৈরাজ্যের আগুন জ্বালায় বা জ্বালাতে অন্যকে 
বাধ্য করে। 

এরাও যে এ দেশের প্রতি একেবারেই আন্তরিকতা অনুভব 
করে না, তা কিন্তু নয়। এরাও ভালোবাসে এই 
বাংলাদেশকে । কিন্তু স্বার্থের মোহে পড়ে এরা খুইয়ে বসে 
বিবেক । হারিয়ে ফেলে দেশপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা । যার 
ফলে দেশে শুরু হয় অশান্তি । জাতির মাথায় চেপে বসে 
নানা চেতনার বেদনাময় ভূত! অথচ আমাদের করণীয় 
ছিলো, মুক্তিযুদ্ধ যেমন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে 
করেছি। স্বাধীনতা যেমন একতার শক্তিতে অর্জন করেছি। 
তেমনি দেশ গড়ার কাজটাতেও সবাই মিলেমিশে অংশ 
নেওয়া । 
এখন নানান চেতনার দোহাই দিয়ে আমরা যদি নিজেদের 
মধ্যে বিভেদের বিবিধ প্রাচীর তুলতে থাকি | ভাইয়ে-ভাইয়ে 
হানাহানি করতে থাকি । তাহলে আমাদের ভাঙ্গা কপাল 
কস্মিনকালেও জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা যদি 
প্রত্যেক ধর্মের স্বকীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট না হই। উল্টো 
চেতনার নামে তলেতলে বিশেষ কোনো ধর্ম বা 
ধর্মাবলম্বীদের জন্য গর্ত খোড়ার নোংরামিতে ডুবে থাকি । 
তাহলে কিন্তু প্রলয় থেকে আমরা কেউই বাঁচতে পারবো 
না । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন হয়ে যাবে ধুলিসাৎ! স্বাধীনতা 
ঢেকে যাবে পরাধীনতার আঁধারে! 

তাই আসুন এসব বিভেদ সৃষ্টিকারী চেতনার খেল বন্ধ করে 
আমরা সবাই দেশ গড়ার কাজে আপন আপন ক্ষেত্রে 
উদ্যোগী এবং আন্তরিক হই । 


আলাউদ্দিন কবির 


সদস্য জাগৃতি লেখক ফোরাম, উট্টগ্রাম 


7...) আত্তার্তহীদ ২ 


বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি সাধারণ্যে আদম ব্যবসা নামে 
পরিচিত । যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী এ ব্যবসা চলে আসছে। 


সংগ্রহের জন্য দেশে রয়েছে এক শক্তিশালী সিভিকেট । 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের সুবিশাল নেটওয়ার্ক 


মানুষ স্বভাবতই শিল্প উন্নত দেশের কল কারখানা, ব্যবসা 


কিছু আ্যাজেসি আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত অনুনত ও 


প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত খামারে শ্রম বিনিয়োগ করে অধিক অর্থ 


দারিদ্যপীড়িত দেশ থেকে শ্রমিক এনে ব্রাজিল ও ল্যাটিন 


উপার্জন করতে আগ্রহী । ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও উন্নত 


আমেরিকার বিভিন্ন চিনিকলে বিক্রি করে দেয়। বন্দি 


জীবনের প্রত্যাশা এ ব্যবসার বিকাশ ঘটিয়েছে। রিক্রুটিং 


জীবনের এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব 


এজেন্সীগুলো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী এসব 
শ্রমিকদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থাকে | সরকারের 
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে দক্ষ জনসংখ্যা 
রপ্তানি করলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরী 
হয়, যা দেশের জাতীয় আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে । 
এতদুদ্দেশ্যে শ্রম ও জনসংখ্যা রপ্তানী মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় 
নীতিমালা তৈরি করে থাকে । 

অপর দিকে কতিপয় অসাধু ব্যক্তি, রিক্রুটিং এজেন্সী ও 
সিন্ডিকেট যথাযথ কর্তৃপক্ষের বৈধ অনুমোদন ব্যতিরেকে 
চোরা পথে মানুষ পাচার করে থাকে । উন্নত জীবনের স্বপ্নে 
বিভোর এসব মানুষ যাত্রাপথে সমুদ্রে ও মরুভূমিতে প্রাণ 
হারায় মর্মান্তিক পন্থায় । অনেকে সীমান্তরক্ষী ও আইন 
শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিদেশের কারাগারে 
ধুকে ধুকে মরে । বহুক্ষেত্রে আইনি সহায়তা লাভেরও 
সুযোগ থাকে না। এসব শ্রমিক সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক 
চোখকে ফাকি দিয়ে কোন দেশের নির্দিষ্ট কোন শহরে 
ঢুকলেও বৈধ ওয়ার্ক পারমিট না থাকায় ভাল চাকুরির 
সুযোগ পায় না । অবৈধ পথে আসা শ্রমিকদের অনেক সময় 


হয় না। আধুনিক যুগে এ দাসপ্রথার চিত্র দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। 

২০১৩ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় 
২৭ মিলিয়ন নারী, পুরুষ ও শিশু দালাল ও আদম 
ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাচার হয় । এর মধ্যে 
প্রতিবছর ১৮শত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ঢুকে 
পড়ে । 

স্মর্তব্য যে, পৃথিবীর বহু দেশে বৈধ ও অবৈধসহ অবস্থানগত 
ও কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ১কোটি ১৫ লাখ । শুধু 
মাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে ৮০ লাখ বাংলাদেশী । আদম 
ব্যবসায়ীরা কেবল মাত্র অর্থের লোভে যাচাই বাছাই ছাড়া 
বিদেশে লোক পাঠায় । বহু অপরাধী সুযোগ নিয়ে বিদেশে 
পাড়ি জমায় এবং সে দেশে গিয়ে খুন, ধর্ষণসহ নানা 
অপরাধে জড়িয়ে পড়ে । ইদানিং বিদেশে বাংলাদেশ ইমেজ 
সংকটে ভূগছে। প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান অপরাধের কারণে 
সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহরাইন, 
ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও 


শিল্প প্রতিষ্ঠান ও খনিতে নামমাত্র বেতনে জোর পূর্বক 


অদক্ষ শ্রমিক নেয়া বন্ধ করে দিয়েছে । হজ ও ওমরা ভিসা 


(501০9 1,8091)) খাটানো হয়। বেকারত্বের ঘানি 
টানতে হয় অবলীলায় । সংগোপনে স্বল্প বেতনে চাকুরি 
করেও নিজ দেশের পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করা 
রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে । 

আদম ব্যবসার ছত্র ছায়ায় চলছে নারী ও শিশু পাচার 
সর্বত্র । নারীরা ব্যবহৃত হয় যৌনদাসী হিসেবে । সন্তান 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাদের জরায়ু ভাড়া দেয়া হয় এমনকি 
ওভাম বের করে চড়া দামে বিক্রি করা হয় ৷ আর শিশুদের 
কিডনিসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে 
সরবরাহ করা হয় । প্রলোভনের ফীদে ফেলে নারী ও শিশু 


মার্চ'১৪ 


নিয়ে অনেকে আর দেশে ফিরে না এসে সৌদি আরবে 
থেকে যায় । আদম ব্যবসায়ীরা এদের কাছ থেকে বিপুল 
টাকা হাতিয়ে নেয় । দুর মরূতে অবস্থিত খামারে সামান্য 
পরিশ্রমিকে কাজ করতে হয় । এতে করে ফরেইন রেমিট্যান্স 
উল্লেখযোগ্যহারে হাস পাচ্ছে । গণ সচেতনতার পাশাপাশি 
এ ব্যাপারে তড়িৎ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া 
প্রয়োজন ।7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


আল-জামিয়া আল-হইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আন্মামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


বিষয়: ইসলামে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং বুযুর্গানে দীনের ত্যাগ 


যুগে যুগে মহামনিষীগনই ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ 
দিয়েছেন । যার সম্পর্কে পূর্ব বক্তাগণ আলোচনা করেছেন, 
কুতুব যামান আলহাজ শাহ মুহাম্মদ ইউনুস (রেহ.)। তিনি 
এ জামিয়া পটিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম | তাকে ছাত্র অবস্থায় 
তার মুরশিদ মাওলানা জমির উদ্দিন (রহ.) খিলাফত দান 
করেছেন । হযরত মুফতী আজিজুল হক (রহ.) ১৯৬০ সালে 
ইন্তিকাল করেন । ইন্তিকালের চার বছর আগে হাজী ইউনুস 
(রহ.)-কে মুহতামিম নিযুক্ত করেন । পটিয়া মাদরাসার 
বার্ষিক সভায় মুফতী সাহেব হুযুর (রহ.) হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.)-কে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় করিয়ে 
দিলেন এবং বললেন, “আপনারা এই মাদরাসা ব্যাপারে তার 
সাথে যোগাযোগ করবেন । এখন থেকে তিনিই মুহতামিম ॥ 
১৯৬০ সালে হুযুর ইন্তিকাল করলেন ৷ এর চার বছর আগে 
যদি হয়, তাহলে ১৯৫৬ সালে তিনি মুহতামিম হন । ১৯৫৬ 
থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত একাধারে তিনি জামিয়া পটিয়ার 
মুহতামিম ছিলেন । এ সকল বুযুর্গানে দীন আজকে নেই । 
আমাদেরকে তীদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে হবে । 

হিন্দুস্থানে এক হাজী সাহেব ছিলেন; হাজী ইমদাদুল্লাহ 


মুহাজিরে মক্কী (রহ.)। তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত 
515 রহ.) ও ইমামে রব্বানী হযরত 
রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর পীর ছিলেন । বিটিশ 
মার্চ'১৪ 


সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন করে ছিলেন হাজী 
ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রহ.) | ব্রিটিশ সরকার তাকে 
গ্রেফতার করার জন্য তালাশ করছিল । তিনি তার এক 
খুরিদের বাসায় আশ্রয় নিলেন। শত্রদের কাছ থেকে 
আত্মগোপন করে থাকা এটাও একটা সুন্নত ৷ 

রাসুলে আকরাম (সা.) যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে 
বের হলেন, গারে সূর নামক গুহায় রসুল (সা.) কয়েকদিন 
আত্মগোপনে ছিলেন । আমাদের মুরুব্বিরা এই সুননতও 
পালন করে গেছেন । জেলখানায় থাকাও সুন্নত । আমাদের 
মুরুব্বিরা সে সুন্নতও পালন করেছেন । 

হাজী ইউনুস সাহেব (রহ.) বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তর 
একাধারে দু'বছর আত্মগোপনে ছিলেন । কিন্তু মাদরাসা 
তাকে ছাড়েনি । এই আত্মগোপন অবস্থায় হুযুরের বাড়ির 
সামনে বর্তমানে ইসাপুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্কী (রহ.) আত্মগোপন 
করলেন তার এক মুরিদের বাসায় | মুরিদ ছিলেন বড় 
শিল্পপতি | ইংরেজ অফিসারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল । 
ইংরেজ অফিসারও মাঝেমধ্যে তার মুরিদের বাসায় আসত । 
মুরিদ বললেন, হুযুর! আমার বাসায় তো ইংরেজ 
অফিসাররা আসেন । এখন হঠাৎ যদি আপনাকে দেখে 
ফেলে তবে তো গ্রেফতার করে ফেলবে । হুযুর! বেয়াদবি 
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স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


মাফ করবেন । আমি ঘোড়ার ব্যবসা করি । বাড়ির পেছনে 


ঘেরাও করে ফেলল । তারপর উপরে উঠে গ্রেফতার 


ঘোড়া রাখার এককটি ঘর আছে । ওই ঘরেই আপনার জন্য 


করবে । হুযুরের সাথীরা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন । এখন কী 


স্থান করে দেওয়া হবে । ইংরেজ অফিসার আসলে তারা তো 


হবে? পুলিশ তো ঘেরাও করে রেখেছে । পুলিশ দীড়িয়ে 


আর সেখানে যাবে না; আপনার নিরাপত্তার জন্য! ব্রিটিশের 
গোয়েন্দা বিভাগ স্ট্রং ছিল, তারা খবর পেল, হাজী 
ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) অমুখ ব্যক্তির বাসায় 
ঘোড়া ঘরে অবস্থান করছেন । এখন ইংরেজ অফিসার 
আসল ওই ব্যক্তির কাছে । বলল, ভাই! আমার একটা 
ঘোড়া দরকার । আপনার নাকি ভালো ঘোড়া আছে? তাহলে 
যেখানে ঘোড়া রাখেন, সেখানে একটু গিয়ে দেখব; কোন 
ঘোড়াটা ভালো? আসলে সে ঘোড়া দেখতে আসেনি | তার 
মূল টার্গেট হল হযরত হাজী ইমদাদুন্লাহ মুহাজিরে মক্কী 
(রহ.) | 
এখন ঘোড়া দেখার জন্য গেল । এ দিকে মুরিদ থরথর 
কাপছিল; তিনি মনে করছেন, হুযুর তো এখনই ধরা 
পড়বেন! এখন আমার ঘোড়ার কামরায় যাচ্ছে অফিসার 
অফিসার সেখানে পৌছার আগে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.) নামায পড়ার জন্য অযু করেছিলেন । জায়নামায 


আছে পুলিশের সামনে হুযুর বের হয়ে চলে গেলেন । তারা 
হুযুরকে দেখতে পায়ান । আল্লাহু আকবর । 


এ সকল বুযুর্ানে দীন আল্লাহর কাছে এমন মর্যাদা কীভাবে 
পেলেন? তারা নফসে আম্মারার সাথে জিহাদ করেছেন । 
নফস তিন প্রকার | যথা- ১. নফসে আম্মারা, ২. নফসে 
লওয়ামা ও ৩. নফসে মুতমায়িননা। এসব কথা কুআন 
শরীফে আছে, ইরশাদ হচ্ছে, 
9১50৩], 23০০ ০৮5৩ |? ডর ০2৬৫| )০ ৬৮৫ ৬9৫ 2 
[০.১] ৪৪ 
আম্মারা মানে, বেশি বেশি আদেশ করে, খারাপ কাজের 
দিকে বেশি বেশি আদেশ করে। নফসে আম্মারার সাথে 
যখন জিহাদ করবে নামায-রোযা ও যিকরের মাধ্যমে তখন 
এই নফসে আম্মারার চিকিৎসা হবে । বুযুর্গানে দীন বলছেন, 


বিছানো ছিল, অফিসার ও মুরিদ রুমে গিয়ে দেখেন, 


নফসে আম্মারাকে যদি দুর্বল করতে না পার । তোমার জন্য 


জায়নামায বিছানো আছে, অযুর পানি দেখা যায়, কিন্তু 


জাহান্নাম অবধারিত । 


মানুষ নেই । সুবহানাল্লাহ । হুযুরকে পাননি তারা | অফিসার 


কীভাবে দুর্বল করবে তাকে? নফস বিশেষজ্ঞের কাছে 


চলে যাওয়ার পর মুরিদ চিন্তা করলেন, আমার হুযুর আবার 
কোথায় চলে গেলেন? তিনি তো এখানে ছিলেন । কোথায় 
গেলেন? রুমে এসে দেখেন হুযুর সাজদায় আছেন । 
ইতঃপূর্বে কিন্তু আল্লাহপাক তাকে গায়েব করে 
রেখেছিলেন । আল্লাহ যদি হেফাযত করেন, তবে কেউ কি 
কিছু করতে পারে? 
[২,১1০ ১21-2০১58৯৮ রর ৬৮246 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সেই আল্লাহ পাকই হেফাযত 
করেছেন । তিনি এই মাত্র প্রবেশ করেছেন । সাথে সাথে 
কবুতর বাসা বাধল, মাকড়সার বাসাও দেখা দেখ । শক্ররা 
এসে এদিক সেদিক তালাশ করে । কিন্তু সেই গুহায় তাকায় 


জিজ্ঞেস করতে হবে । গলা বিশেষজ্ঞ নয় | নাক বিশেষজ্ঞ 
নয় । হাত-পা বিশেষজ্ঞ নয়। এই নফস বিশেষজ্ঞরা 
বলছেন, চারটা কাজ কর । যথা- 

১. (44 & । খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে ফেল । খাবার পেটের 


তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করা সুন্নত ৷ খাবার কমিয়ে 
ফেললে দুনিয়ারও লাভ, আখেরাতেরও লাভ | খাবার যখন 
কম খাবে অলসতা আসবে না, ইবাদত সহজ হবে, বিভিন্ন 
রোগও থেকে মুক্ত থাকবে । বেশি খেলে রোগ হয়? না কম 
খেলে রোগ হয়? যত রকমের রোগ আছে, সবই বেশি 
খাওয়ার কারণে । কলেরা বেশি খাওয়ার কারণে । 
ডায়বেটিস বেশি খাওয়ার কারণে । গ্যাস্টিক বেশি খাওয়ার 


না। বলতে লাগল, যদি এখানে প্রবেশ করতো তবে 


কারণে । যদি খাবার কম খান যাবতীয় রোগ হতে মুক্ত 


কবুতরের বাসা ভেঙে যেত । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাধি.) বললেন, হুযুর! শক্ররা তো গুহার মুখে এসে 
পৌছেছে । এখন তো আমরা ধরা পড়ব । হুযুর আকরাম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
এএউ৫86)524452428 

আবু বকর! চিন্তার কোনো কারণ নেই । আল্লাহ সাথে 
আছেন । রাখেন আল্লাহ মারে কে? শক্ররা গর্তের পাশেই 
এসেছিল । কিন্তু ওদিকে নযর দিতে পারেনি । আল্লাহ 
হেফাযত করেছেন । 

এবার আসেন, বাংলাদেশের হাজী সহেব । হাজী ইউনুস 
(রহ.) যখন আত্মগোপনে ছিলেন । শহরে একটি দু'তলা 
বাসায় হুযুর অবস্থানগ্রহণ করেছিলেন । পুলিশ খবর পেল । 
হুযুরকে গ্রেফতার করার জন্য তারা ওই বাসাটা চতুর্দিকে 


মার্চ'১৪ 


থাকবেন । এতে নফসও দমন হবে । 
২.০ &ু ঘুম কম যাও । ইশারের পরে শুয়ে যাওয়া এবং 


শেষরাত্রে উঠে যাওয়া | ঘুম বেশি গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে 
যায়। ব্লাড সারকোলেশন ঠিক থাকে না । ঠিক পরিমাণ ঘুম 
গেলে ব্লাড সারকোলেশন ঠিক থাকে শরীরে । আমাদের 
ংলাদেশিরা অনেকে সকালে আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে । 
দৈনিক কতক্ষণ ঘুমাবে? ডাক্তাররা বলছেন, ছয় ঘন্টা ঘুম 
রথে হা নছাননাল তানের 
যাবেন । ছয় ঘণ্টা ঘুম হয়ে যাবে । দুনিয়া তো জাগ্রত থাকার 
জায়গা । ঘুমের তো স্পেশাল জায়গা আছে কবর, কিয়ামত 
পর্যন্ত । এত ঘুমানোর ব্যবস্থা সেখানে । আবার সেখানে মশা 
নেই । আল্লাহঅলাদের জন্য বেহেস্তী বিছানা থাকবে, 
বেহেস্তী পোষাক থাকবে, বেহেস্তের দিকে দরজা খোলে 
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দেওয়া হবে আল-হামদু লিল্লাহ । যারা আল্লাহঅলা নয়, 
তাদের জন্য কবরে সাপ থাকবে । 
৩.১ পট কথা কমান । জরুরি কথা বলবেন । বেহুদা কথা 


বলবেন না। এখন অনেকে বসে বসে গল্প করে। 
আমেরিকার এই অবস্থা, ওবামার এই অবস্থা, সরকারি 
দলের এই অবস্থা, বিরোধী দলের এই অবস্থা । নিজের 
অবস্থার খবর নেই । নিজের কী অবস্থা? আমি যে, 
কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হব | আমি ঈমানদার হিসেবে 
যাব? না বেঈমান হিসেবে যাব? খবর নেই | কথা কমান । 
৪. (৩91 ৩ ৮১০ এঠ মানুষের সাথে মেলা-মেশা কমিয়ে 
ফেলুন । জরুরত হলে মেলা-মেশা করবেন । 

এই চারটা কাজ দ্বারা নফসে আম্মারা দুর্বল হয় | নফসে 
আম্মারার যখন চিকিৎসা হবে, তখন নফসে আম্মারার নাম 
বদলে যাবে । তখন হবে নফসে লওয়ামা | লওয়ামা মানে 


হাজী সাহেব হুযুর (রহ.) বলেন, “দেখ! এক যমানায় আমি 
সে যামানার খুব দামি কাপড় আবদি কাপড় গায়ে দিতাম 
খুব ভালো লাগত | একদিন নফসকে বললাম, হে নফস! 
তুমি সব সময় আবদি কাপড় গায়ে দাও । তুমি বিলাসী হয়ে 
গেছ । এসব বাদ দিয়ে মার্কিন কাপড় সিলাই করেছি 
মার্কিন কাপড় কিছুদিন গায়ে দেওয়ার পর নফস বলছে, 
তুমি তো এখন বুযুর্গ হয়ে গেছ । এখন নফস উল্টা ধোকা 
দিচ্ছ। নফস যখন আমাকে ধোকা দিল, তখন মার্কিন 
কাপড় বাদ দিয়ে আবার পাতলা কাপড় সিলাই করেছি 
আবার যখন সেটা ধোকা দিচ্ছে, মার্কিন কাপড় বানিছে।' 
আসলে তারা এমনিতে বুযুর্গ হননি । অনেক জিহাদ 
করেছেন । আল্লাহু আকবর । 


আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর খোদাভীতি 


হযরত আল্লামা আশরফ আলী থানবী (রহ.) বয়ান 


হল, গালিদাতা নফস । তখন নফস বলবে, নামায কেন 
পড়নি? রোযা কেন রাখনি? সবসময় গালি দেয় | নফসে 
আম্মারার সাথে জিহাদ করতে হয় । 
৪0315005559 36১৫1 - 
সবচেয়ে বড় জিহাদ হল, নফসের সাথে জিহাদ করা । 


হাজী ইউনুস রেহ.)-এর একটি ঘটনা 

হাজী ইউনুস সাহেব (রহ.)-এর সাথে আমি সফর করতাম । 
তিনি দীর্ঘদিন সফরের পর একদিন আমাকে বলেছেন, 
“আমি নফসের সাথে অনেক লড়াই করেছি । আমি বললাম, 
হুযুর! কী রকম লড়াই? হুযুর বললেন, “আমি স্ট্যান্ডার করে 
পান খেতাম । এত বড় মুরাদাবাদী পানের বাটা ছিল। 
সেখানে জর্দা রখার ঘর আছে তিনটা | তিন রকমের জর্দা 
থাকবে । পান বানিয়ে সবখান থেকে একটু একটু দিয়ে 
খাব । পান খাওয়ার পর খুশব বের হবে । কিছু দিন খাওয়ার 
পর নফসকে বললাম, হে নফস! তোমার বিলাসিতা বেড়ে 
গেছে। জর্দা খাওয়া দূরের কথা । তোমাকে আর পানও 
খাওয়া না । জর্দা, পান-সুপারি, চুনা সবগুলো একত্রে নিয়ে 
পিতলের মুরাদাবাদী বাট্টা একটা বড় দিঘির মাঝে ছুড়ে 
মেরেছি । এরপর থেকে কেউ দিলে খাই । না পেলে কোনো 
অসুবিধা হয় না ।' হুযুর যা বলছেন তা বলছি, আমার পক্ষ 
থেকে নয় । 
হুযুরের সাথে সৌদি আরবের এক শহরে গিয়েছিলাম 
ভক্তরা হুযুরের জন্য অনেক পান হাদিয়া আনে । হুযুর এসব 
বালিশের নিচে রাখেন | ওখান থেকে মাঝে মাঝে খান 
একদিন সব পান ফুরিয়ে গেল । আমি বললাম, হুযুর! পান 
কিনে আনি? তিনি বললেন, “না | পেলে খাব । না পেলে 
খাব না। আমার কোন অসুবিধা নেই । আমি নফসকে 
এমনভাবে কন্ট্রোল করেছি। কোন জিনিসকে অভ্যাস 
বানাইনি ।' 


হাজী সাহেব (রহ.)-এর নফসের সাথে জিহাদ 
মার্চ'১৪ 


করছিলেন ৷ এত সুন্দর বয়ান করছিলেন যে, বয়ান শুনে 
পাবলিকের মধ্যে একজন দীড়িয়ে বলল, “হুযুর আপনি এত 
সুন্দর বয়ান করেন। আপনি এত বড় আলেম কীভাবে 
হলেন? এত বড় বুযুর্গ কীভাবে হলেন? থানবী (রহ.) সাথে 
সাথে উত্তর দিলেন, “আমি আশরফ আলী থানবীর কিছু 
নেই । হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) আমার দিকে 
তাওয়াষ্যু দান করেছেন । সে জন্য আমার বয়ান তোমার 
ভাল লাগে ।' তাওয়ায্যু কার? হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে 
মক্কী (রহ.)-এর | সে জন্য আমরাও বলি, বুযুর্গরা ইন্তিকাল 
করার পরেও তাদের রুহানি তাওয়ায্যু চালু থাকে । 

পটিয়া মাদরাসার পুরাতন মসজিদ ভেঙে নতুন মসজিদ 
করবেন হাজী ইউনুস (রহ.)। সংকুলান হচ্ছে না। তখন 
ছাত্র বেড়ে গেছে । অনেকে আপত্তি করেছেন । বললেন, 
এটি মুফতী সাহেব হুযুর বানিয়েছেন । হাজী সাহেব ভেঙে 
ফেলেন । হুযুর সে দিন বলেছিলেন, “দেখ! আমি মুফতী 
সাহেব হুযুরের জীবদ্দশায় তার হুকুম মতে সব কাজ 
করেছি । এখনও আমি হুযুরের থেকে জিজ্ঞেস করে করে 
কাজ করি। হুযুর তো কবরে । রুহানী তাআনুক আর 
সম্পর্ক । আত্মার সম্পর্ক । আল্লাহঅলারা রুহানী তাওয়া্যু 
দিতে থাকেন । 


কাদের জীলানী (রহ.)-এর ঘটনা 

বড় পীর সাহেব খাজা আবদুল কাদের জীলানী (রহ.) 
একদিন তাহাজ্জুদের পরে মুরাকাবায় বসেছেন । বুযুর্গরা 
প্রতিদিন মুহাসাবা করেন । সারা দিন আমি ভালো কাজ 
করলাম না খারাপ কাজ করলাম? আগামী কাল কী করব? 
অডিট | মাসিক অডিট নায়, ডেলি অডিট । আমি ভালো 
কাজ কয়টা করেছি? খারাপ কাজ কয়টা করেছি । আল্লাহর 
হাবিব (সা.) বলেন, 
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স।ম্মে।ল।ন।-।|সং।ক।ল।ন 
“আল্লাহর কাছে তোমার অডিট দেওয়ার আগে তোমাকে 


দিছে? শাহ কামাল বললেন বড় পীর সাহেব (রহ.)-এর 


তুমি নিজে অডিট কর । তোমার হিসাব তুমি কর ৷ তোমার 
আমল ওযন হওয়ার আগে তুমি মেফে দেখ তোমার কী 


হাদিয়া । মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) সাথে সাথে জোববাটি 
গায়ে দিলেন ৷ এতো মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর 


পরিমাণ আমল আছে? নেকী কী পরিমাণ আছে? গোনাহ 
কী পরিমাণ আছে? এখন থেকে প্রস্তুত হও ।”১ 
বড় পীর সাহেব মুরাকাবায় বসেছেন । নিজের হিসাব- 


উন্নতি আরম্ভ হয়ে গেছে । 
শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙলীরের সাথে সংঘর্ষ শুরু হল । সম্রাট 
জাহাঙ্গীর যখন শিরক শুরু করল । তার দরবারে গেলে রুকু 


কিতাব নিচ্ছেন । ধ্যানে বসেছেন | ওই অবস্থায় দেখেছেন, 


করতে হয়। মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) ভাবলেন, কোন 


আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা আওয়াজ এলো । আবদুল 
কাদের! আজ থেকে দু'শত আড়াই শত বছর পরে 
হিন্দুস্থানে একজন লোক জন্মলাভ করবে । তিনি 
বিদআতকে মিঠিয়ে দেবেন । সুন্নতকে জিন্দা করবেন 
তোমাকে জানিয়ে দিলাম | খাজা আবদুল কাদের জীলানী 
(রহ.) মুরাকাবা শেষ করার পরে খাদেমকে ডেকে বললেন, 
আমার জোববাটা নিয়ে আস । তার একটি আরবি জোববা 
ছিল। এই জোব্বাটার দিকে তিনি তাওয়ায্যু দিলেন 
অন্তরের দৃষ্টি দিলেন । চোখের দৃষ্টি না নয় । কচ্ছপ ছিনেন 
না? কচ্ছপ কোলে ডিম পাড়ে । ডিমের দিকে তাওয়াষ্যু 
দেয় পানির ভেতর বসে । এমন তাওয়ায্যু দেয় যে, ডিম 
ফুটে বাচ্চা বের হয়ে যায় । কচ্ছপের তাওয়াষৃযু দ্বারা যদি 
ডিম ফুটতে পারে | তাহলে আল্লাহঅলাদের তাওয়াষ্যু দ্বারা 
আমাদের মাঝে ঈমান ফুটতে পারবে না কেন? 

বড় পীর সাহেব জোব্বার দিকে তাওয়াযৃযু দিলেন 
খাদেমকে বললেন, এই জোববাটি তোমার কাছে রাখ । তুমি 
মারা গেলে তোমার পরবর্তী লোককে দেবে । সে মারা 
গেলে পরবর্তী লোককে দেবে । এভাবে করতে করতে 
আড়াই শত বছর পরে হিন্দুস্থানে একজন লোক বের 
হবেন । তার কাছে আমার এ জোববাটি পৌছে দিলে আমার 
এ জোব্বাটি তার কাছে পৌছুবে ৷ আড়াই শত বছর আগে 
তাওয়াষ্যু দিলেন বড় গীর সাহেব (রেহ.)। এ জোব্বাটি 


কামাল (রহ.)-এর কাছে । তিনিও যামানার বড় বুযুর্গ । সে 
সময় মুজাদ্দিদে আলফে সানী সাইয়েদ আহমদ সরহিন্দী 
(রহ.) জন্ম লাভ করেছেন । যিনি সম্রাট আকবর আর সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মুকাবেলা করেছেন । 

বড় পীর সাহেব (রহ.) শাহ কামালকে স্বপ্নে দেখলেন, 
আমার জোববাটি মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.)-কে দিয়ে দিও | 
শাহ কামাল দেননি | কারণ বরকতময় জিনিস তো । তিনি 
মনে করলেন, আর কিছু দিন থাকুক বরকত বেশি পাব | সে 
জন্যে দেননি । যখন দেননি, বড় পীর সাহেব (রহ.) 
আরেকদিন স্বপ্নে দেখালেন । দেখ! তাড়াতাড়ি জোববাটি 
দিয়ে দাও । যদি না দাও তোমার বুযুর্ণি যা আছে তাও চলে 
যাবে । শাহ কামাল (রহ.) জোববা নিয়ে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন । ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানে আসলেন । মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.)-এর বাড়ির মসজিদে ফজরের নামায 
পড়লেন । নামায শেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)- 


মানুষের সামনে সাজদাও করা যায় না, রুকুও করা যায় 
না। এটা হারাম । শিরক | এই শিরকের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.) জিহাদ ঘোষণা করলেন । তখন 
জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে তখন কিছু নামধারী মৌলভী ছিল । 
তারা বারবার বাদশাহর কানে কানে বলল, হুযুর! শুনেননি? 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী আপনার হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছে । বারবার বলে । জাহাঙ্গীর বাদশাহ এসব 
কানে নেন না। শেষপর্যন্ত একদিন জাহাঙ্গীর বাদশাহ পুলিশ 
ডেকে বললেন, “মুজাদ্দিদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আস ।' 
গ্রেফতার করতে গেল । মুজাদ্দিদকে তারা চিনে । তারা 
বলল, হুযুর! বাদশাহ আপানাকে যেতে বলছেন । গ্রেফতার 
করেনি । হুযুর তো বুঝতে পেরেছেন | তিনি একটি লাঠি, 
একটা পাগড়ি, একটি মিসওয়াক এবং একটা লোটা নিয়ে 
বের হলেন । এই লোটা হল মুসলমানের হাতিয়ার । এই 
লোটার পানি দিয়ে অযু করে নামাযে দীড়ালে সমস্ত বাতিল 
শক্তি মিসমার হয়ে যায় । 

আল্লাহর ভয় যার কাছে আছে তাকে কেউ কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) 
খাদেমকে সাথে নিলেন ৷ অযু করার লোটা ও মিসওয়াক 
সাথে নিলেন। এটিও হাতিয়ার । এক যুদ্ধে সাহাবায়ে 
কেরাম যুদ্ধ করছিলেন | দেখা গেল, সাহাবীর সংখ্যাও বেশি 
কিন্তৃযুদ্ধ করে জয় লাভ করতে পারলেন না । আমির সাহেব 
পরামর্শ করলেন, দেখ তো! কোনো সুন্নত আমরা বাদ 
দিয়েছি কিনা? দেখা গেল মিসওয়াকের সুন্নতটি এক সপ্তাহ 
যাবৎ বাদ দেওয়া হয়েছে । মিসওয়াক করতে পারেননি । 
আমির সাহেব বললেন, এই কারণে আমরা জয়ী হতে 
পারছি না। তোমরা আগামী কাল সকালে সকলে একসাথে 
দীড়িয়ে মিসওয়াক করবে । সকাল বেলা যখন একসাথে 
সকলে দীড়িয়ে মিসওয়াক আরম্ভ করে দিলেন । কাফেরদের 
ক্যাম্প ওদিকে সামনে । ওরা ক্যাম্প থেকে দেখছে 
একজন আরেকজনকে বলছে, মুসলমান তো আজকে খুব 
রাগের মধ্যে আছে দেখা যায়। ওরা দাত যেভাবে ধার 
করছে । আমাদের তো আজকে চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়ে 
ফেলবে । অতঃপর শক্ররা সব পালিয়ে গেল | মিসওয়াকের 
সুন্নতের ওপর আমল করার কারণে । 

রসুল (সা.)-এর প্রত্যেকটা সুন্নতে বিজ্ঞান আছে 
মিসওয়াক সম্পর্কে আছে মিসওয়াকে ৭০টি ফায়েদা আছে 


কে জোব্বাটি দিয়ে বললেন, হুযুর এই জোব্বাটি আপনার 


সর্বশেষ ফায়েদা হচ্ছে মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হবে 


জন্য হাদিয়া । মুজাদ্দিদ সাহেব (রহ.) বললেন, কে হাদিয়া 
মার্চ'১৪ 


আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 
_) আত্তার্তহীদ 
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মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) একটি মিসওয়াক, একটি 
বদনা, একটি পাগড়ি, আরেকটি লাঠি; এসব নিয়ে জাহাঙ্গীর 


খুলে জিজ্ঞেস করল, বলেন কী? মুজাদ্দিদ সাহেব বললেন, 
নামায পড়ার জন্য ডাকছি। যে আল্লাহ আসমান-জমিন, 


বাদশাহর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন । দেখলেন, সামনে 


হায়াত-মওতের মালিক । সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায 


একটি গেইট আছে রুকু করে যেতে হয় । গেইটটি এত নিচু 
করে করা হয়েছে যে, মানুষ রুকু করতে বাধ্য | বাদশাহকে 
রুকু করে সেখানে ঢুকতে হয় । মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.) বললেন, গেইটটি ভেঙে ফেলুন । বাদশাহর কাছে 
যদি আমার যেতে হয় । তাহলে গেইট ভেঙে ফেলুন । 
জাহাঙ্গীর বাদশাহ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন । বললেন, 'রাজ- 


পড়ার জন্য আযান দেওয়া হয়েছে । কেউ আসে না । অনেক 
দিন আযান দেওয়ার পর একজন বলল, হুযুর আপনি তো 
একা । আমি আপনার সাথে নামায পড়ব । আমি আপনার 
পার্টিতে শরীক হব । এটি মুসল্লি পার্টি। এমনিতে তো এক 
পার্টিতে আরেক পার্টি নেই। কিন্তু মুসল্লি পর্টিতে আওয়ামী 
লীগ, বিএনপি, জাসদ-বাসদ সব পার্টির লোক আছে কিনা? 


দরবারের মান-সম্মানের প্রশ্ন, রুকু করে আসতে হবে, সেটি 
আগে করুন ।' মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) মাথা নত 


মুসল্লি পার্টির প্রেসিডেন্ট হল ইমাম সাহেব । সেক্রেটারি হল 
মুযা্যিন সাহেব । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সেই 


করবেন না। কারণ এই ঘাড়ের ওপর তাওহীদের তেল 
মালিশ করা আছে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী রেহ.) 


মুসলিকে বলল, আমি ইমাম তুমি মুয়া্যিন | দুই সদস্য 
বিশিষ্ট পার্টি । আযান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে । কিছুদিন পর 


বললেন, “তোমার লজ্জা লাগে না? আমি তো সাজদা করব 


আরেকজন এসেছে । এভাবে পুরো জেলখানার সব মুসল্লি 


আল্লাহকে । তোমার কাছে আমি কেন সাজদা করব? তুমি 


হয়ে গেল। এটি আসলে আল্লাহ পাকের মরজি | আল্লাহ 


ভাত খাও । তুমি পেশাব কর । তুমি পায়খানা কর । তোমার 
মতো মানুষের সামনে আমি কেন মাথানত করব?' বাদশাহ 


পাক জেলখানার লোকগ্তলোকে হেদায়ত করার জন্য 


মুজাদ্দিদে আলফে সানী রেহ.)-কে_ সেখানে ডুকিয়েছেন 


বিক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন। বাদশাহ বললেন, জল্লাদ! এই 


তার কাছে মুরিদ হয়ে প্রত্যেকটি লোক আল্লাহঅলা 


মওলানা সাহেবকে নিয়ে যাও । এতো হেফাযতে ইসলাম 
করে । সে জামানার হেফাযতে ইসলাম আর কি? 


হয়েছেন। যখন সব লোক মুসল্লি হয়ে গেল, এখন 
মুজাদ্দিদে আলফো সানী (রহ.)-এর কাজ শেষ। যে 


জল্লাদ লাল কাপড় গায়ে দিয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী 
(রহ.)-কে নিয়ে যাচ্ছে । আর তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন । 
কারণ তিনি জানেন, হায়াতের মালিক আল্লাহ । মওতের 
মালিক আল্লাহ ৷ জাহাঙ্গীর বাদশাহর কোনো ক্ষমতা নেই 
আমাকে মারার । 

জন্রাদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে নিয়ে যাচ্ছে । 
এখন তাকে হত্যা করবে । ইতিহাসে লেখা আছে, আল্লাহ 
তো সাথে আছেন । আর যে অর্ডার করেছে তার সামনে 
শয়তান আছে । জাহাঙজীর বাদশাহ বসা। তার সামনে 
টেলিফোনের মতো রিং আসছে । হে জাহাঙ্গীর! কাকে কতল 
করছ? এই মুজাদ্দিদকে যদি কতল কর তোমার রাজ্য 
তছনছ হয়ে যাবে । বাদশাহ ভয় পেয়ে গেল । শাস্তি কমিয়ে 
দিয়েনেছে। জেলখানায় রেখেছেন । মুজাদ্দিদ (েহ.) 
জেলখানায় গিয়ে দেখে সব চোর । ভালো লোক কি 
জেলখানায় যায়? চোর হয়ে ডুকে ডাকাত হয়ে বের হয়। 
কিন্তু কিছু কিছু আল্লাহঅলাও দেখা যায়| খতীবে আযম 
আল্লামা সিদ্দীক আহমদ (রহ.)-কে বাংলাদেশ স্বাধীন 
হওয়ার পরে জেলখানায় রাখা হয়েছিল । তিনি প্রত্যেক দিন 
সেখানে নামায পড়াতেন | ওয়া-নসীহত করতেন । চোর 
সব ভালো লোক হয়ে গেছে। 

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) সেখানে গিয়ে দেখলেন, 
কামরায় কামরায় সব চোর | তাকে একটি কামরায় রাখা 
হয়েছে । শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর যখন ফজর 
শুরু হল, তিনি রুমের সামনে দীড়িয়ে আযান আরম্ভ করে 
দেন । এটি শয়তানের জন্য এটম বোম । মুজাদ্দিদে আলফে 


কাজের জন্য আল্লাহ পাক , সে কাজ শেষ । 
এ দিকে জাহাঙ্গীর বাদশাহ রুমে শুয়ে আছেন। স্বপ্নে 
দেখছেন, দিল্লীর জমে মসজিদের সামনে একটা হাউজ 
সেই হাউজে বসে রসুল (সো.) অযু করছেন । জাহাঙ্গীর 
বাদশাহ পেছনে দীড়িয়ে সালাম দিলেন । রসুল (সা.) উত্তর 
দেননি । আরেক দিকে গিয়ে আবার সালাম দিলেন । রসুল 
(সা.) কোনো উত্তর দেননি । অযু করে যখন হুযুর (সা.) 
দাঁড়িয়েছেন । আবার সালাম দিলেন । রসুল (সা.) উত্তর 
দেননি | জাহাঙ্গীর বাদশাহ বললেন, হুযুর আপনি আমার 
প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? রসুলে আকরাম (সা.) বললেন, আমার 
একটি কুকুর তুমি বেঁধে রেখেছ । কেন তোমার সালামের 
উত্তর দেব? তাকে ছেড়ে দাও । না হয় তোমার রাজত্ত 
থাকবে না। ঘুম ভেঙে গেল । ঘুম থেকে উঠে একাএকা 
বেরিয়ে গেলেন । সাথে কেউ নেই । অথচ দিল্লীর বাদশাহ 
যখন বের হন, আগে পরে কয়েক শত পুলিশ থাকে । 
আজকে গার্ডও নেই। পায়ে জুতাও নেই । সরাসরি 
জেলখানায় চলে গেলেন । লোকেরা সরে যাচ্ছে । ওরা মনে 
করছে, বোধ হয় বাদশাহর ব্রেইন নষ্ট হয়ে গেছে । আসলে 
ব্রেইন ঠিক আছে। প্রহরী জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন 
এসেছেন? বাদশাহ বললেন, জেলখানার গেইট খোল । 
মুজাদ্দিদে আলফে সানী কোথায় আছেন? আমাকে সেখানে 
নিয়ে যাও । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-এর রুমে গিয়ে 
দেখেন তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়ছেন, সাজদায় আছেন । 
এই তাহাজ্জদের নামাযের ধক্কা লেগেছে রাজ-দরবারে । 


সানী (রহ.) আযান দেওয়ার পরে প্রত্যেকের রুমে রুমে 
গিয়ে বললেন, উঠ! উঠ! কেউ উঠে না। একজন দরজা 


মার্ট১৪ 


আল্লাহ পাক বলেন, 
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বাদশাহ বসে আছেন । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (েহ.) 


খতীবে আযম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ সাহেব (রহ.) 


নামায পড়ে দুআ করে বসছেন । বাদশাহ পায়ের ওপর 
পড়ে গেলেন । বললেন, হুযুর! আমাকে মাফ করে দিন। 


বলেছেন, আল্লাহ মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে দিয়ে 
জাহাঙ্গীর বাদশাহকে মুক্তি দান করেছেন। একদিন 


আপনাকে গ্রেফতার করার কারণে আল্লাহর রসুল আমার 
সালামের উত্তর দেননি । আমি আপনাকে মুক্তি দান 
করলাম । আজ থেকে আপনি মুক্ত । মুজাদ্দিদে আলফে 
সানী (রহ.) বললেন, শুধু আমাকে মুক্তি দান করলে হবে 
না। এখানে যত লোক আছে সব অলী আল্লাহ হয়ে 
গেছেন । এদেরকেও মুক্তি দিতে হবে । শধু তাই নয়, 
বাদশাহ আকবর যে দিনে ইলাহী আবিষ্কার করেছেন । সেটা 
ক্যান্সেল করতে হবে । র বাদশাহ বললেন, হুযুর! 
আপনার সামনে ঘোষণা করলাম, আজ থেকে সেই ধর্ম 
ক্যান্সেল। আমার রাজ-দরবারে আর রুকু করতে হবে না। 
রপর দিন সকালে জাহাজীর বাদশাহ শাহজাহানকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । বাদশাহ বললেন, শাহজাহান! তুমি 
গিয়ে কয়েক শত পুলিশ নিয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে 
আমার রাজ-দরবারে নিয়ে এস এবং জেলখানায় যত বন্দী 
আছে সবাইকে জেলখানা হতে মুক্ত করে দাও । মুজাদ্দিদে 
আলফে সানী (রহ.)-কে রাজ-দরবারে নিয়ে আসার পর 
বাদশাহ নিজ পুত্র শাহজাহানকে বললেন, শাহজাহান! তুমি 
হুযুরের কাছে মুরিদ হয়ে যাও । আমিও মুরিদ হব। 
জাহাঙ্গীর বাদশাহও মুরিদ হয়ে গেলেন। তখন যুদ্ধ 
চলছিল । মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)-কে একটা 
পালকিতে বসিয়ে যুদ্ধে নিয়ে গেলেন । তখন গাড়ি ছিল না। 


৫ 


মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেছেন, জাহাঙ্গীর! আল্লাহ 
যদি আমাকে বেহেস্ত দান করে । তোমাকেও সাথে নিয়ে 
যাব । জাহাঙ্গীর আল্লাহর অলী হয়ে গেছেন না? 
আমি যখন টাঙ্গাইলে ছিলাম । আমি এক মসজিদে নামায 
পড়াতাম | সাইন্সের এক প্রফেসর | লোকটি নামাযী | তিনি 
প্রত্যেক দিন আমাকে একটি করে প্রশ্ন করেন 
বিজ্ঞানভিত্তিক । একদিন বললেন, হুযুর! অযুর ফরয কয়টি? 
আমি বললাম, চারটি । তিনি বললেন, কুলি করা, নাকে 
পানি দেওয়া, শুরুতে হাত ধোয়া এসব তো কুরআনে নেই 
এসব কেন করেন? যুক্তি দিয়ে বোঝান । আমি বললাম, 
কুরআনে আছে । সে বললেন, কই? দেখা যায় না। আমি 
বললাম, অনেক জিনিস থাকলেও দেখা যায় না । আপনার 
পেটের ভেতর নাড়ি-বুড়ি আছে না? তিনি বললেন, আছে 
তো । আমি বললাম, দেখা যায়? তিনি বললেন, না । মাঝে 
মাঝে অফারেশন করলে দেখা যায় । আমি বললাম, কুরআন 
শরীফেও অফারেশন করলে এগুলো দেখা যাবে। 
অপারেশন মানে, তফসীর | তিনি বললেন, কেমন? আমি 
বললাম, আল্লাহ পাক বলেছেন, 
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মুজাদ্দিদ সহেব (রহ.)-কে একটি রুমে রাখা হল । বাদশাহ 


তোমরা যখন নামায পড়ার ইচ্ছা কর, প্রথমে চেহারা ধোয়ে 


সারাদিন যুদ্ধ করেন । শেষরাত্রে এসে মুজাদ্দিদে আলফে 
সানী রেহ.)-এর পা টিপেন। 
মসজিদে নববীতে রসুল (সা.) একটা শুকনা খেজুর গাছের 


নেবে । এখন ওই পানি তরল কিনা? পাক কিনা সেটি 
দেখতে হবে না? এখন যদি একজন অন্ধ মানুষ মনে করে 
সে কীভাবে বুঝবে বরফ না পানি? যদি ভেতরে হাত ডুকে 


সাথে ঠেক লাগিয়ে খুতবা দিতেন | তখন মিম্বর তৈরি 


যায়, তাহলে পানি, আর না হয় বরফ | এ জন্য প্রথমে 


হয়নি | যখন মিম্বর তৈরি হল, রসুল (সা.) মিশ্বরে খুতবা 
দিতে উঠলেন । কোথা হতে কান্নার আওয়াজ আসে | কে 


দু'হাত ধোয়ে নিতে হয় । দ্বিতীয় তরল তো বুঝলাম, ডালও 
তো তরল । এটি তো ডালও হতে পারে । তাই একটু মেখে 


কাদছে? রসুল (সো.) খুতবা বন্ধ করে দিলেন । এদিক 


দিয়ে টেস্ট করতে হয়। ডাল না পানি? তৃতীয় এখন 


সেদিক তাকান | কারো চোখে কান্না দেখা যায় না। দেখা 
যায় খেজুর গাছ হতে ফোটা ফোটা পানি পড়ছে । 


বুঝলাম, এটি পানি । এখন এখানে নাপাক পড়ছে কিনা? 
নাপাক পড়লে তো দুর্গন্ধ হয়ে যায় । তাই একবার নয়, 


হুযুর (সা.) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কীদছ? 


তিনবার নাকে দিয়ে এটাকে টেস্ট করতে হয়। যখন 


খেজুর গাছ বলে, এতদিন মিশ্বর ছিল না । আমার শরীরের 


বুঝলেন, এটা পানি, এটা বরফ নয়, এটা ডাল নয়, আবার 


সাথে আপনার শরীর লাগতো । আমি আনন্দ ভোগ 


নাপাকও নয় এবার আপনি অযু করতে পারেন । 


করতাম । এখন মিম্বর তৈরি হয়েছে । আমাকে বাদ দিয়ে 


আমি বললাম, আপনি তো বিজ্ঞানের প্রফেসর । আপনার 


দিয়েছেন । বিয়োগ-ব্যথায় কাদছি। রসুল (সা.) বললেন, 


লাইনে আমি একটু প্রশ্ন করি । তিনি বললেন, কী? আমি 


“দেখ! তোমাকে পুরক্কার দেব, মুহাববতের বদলা । 
তোমাকে দুটি প্রস্তাব দেব | যথা- ১. এখান থেকে উঠিয়ে 
তোমাকে আমি একটি জায়গায় লাগাব । তুমি তাজা হয়ে 


বললাম, কালোর সাথে কালো মিশলে কী হবে? তিনি 
বললেন, কালো বাড়বে । আমি বললাম, সিলেট কালো, 
পেন্সিলও কালো, কাল পেন্সিল দিয়ে সিলেটে লিখলে সাদা 


যাবে । কিয়মত পর্যন্ত খেজুর ধরবে । ২. তোমাকে এখান 
থেকে উঠিয়ে মানুষের মতো মাটিতে দাফন করব | আমি 
যখন বেহেস্তে যাব । তোমাকে বগলের নিচে নিয়ে বেহেস্তে 


কেন বের হয়? আমি বললাম, লাল আর সাদা মিশ্রিত হলে 
কী রকম হবে? তিনি বললেন, গোলাপী হবে । আমি 
বললাম, লাল আগুন দিয়ে সাদা কাগজ জ্বালালে ছাইগুলো 


চলে যাব । তুমি কোনটা করবে বল । খেজুর গাছ বলল, 
হুযুর! বগলের নিচে করে বেহেস্তে যেতে চাই । 


মার্ট১৪ 


গোলাপী হওয়া দরকার ছিল । কালো কেন হয়? তিনি 
বললেন, আমি এসব বুঝি না । বোঝা এখনও শেষ নয় । 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


কুরআনী বিজ্ঞান যার কাছে আছে, আর আমেরিকান বিজ্ঞান 
যার কাছে আছে, তাদের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান । 


আমার ভেতরে কুরআন আছে। কুর 
বোঝাচ্ছেন। বদশাহ বললেন, ঠিক আছে বা 


এই যে, জাহাঙ্গীরের কথা বলছিলাম । তার পিতার নাম হল 


কিছুক্ষণের জন্য পিতা হন। আমি নিচে বসব । মোল্লা 


আকবর । আকবরের দরবারে কিছু মওলানা সাহেব 


দুফইয়াদা এসে শাহী চেয়ারে বসে গেল । কুরআনের দাম 


রেখেছিলেন । আর কিছু হিন্দু পণ্তিতও রেখেছেন । মওলানা 


বাড়িয়েছে আল্লাহ । 


ছিলেন মোল্লা দুফইয়াদা । তিনি ভালো লোক ছিলেন 


কুরআন কারো দাম বাড়ায় । কারো দাম কমায় । মোল্লা 


আজে-বাজে কথা বন্ধ করার বন্য চেষ্টা করতেন । মোল্লা 


দুফইয়াদা যা যা বলছেন বাদশাহও তা বলছেন । বলতে 


দুফইয়াদা একদিন বাদশাহকে বললেন, বাদশাহ সাহেব! 
তিনটা জিদ খুব প্রসিদ্ধ । যথা- ১. ঘোড়ার জেদ | ঘোড়া 


বলতে বাদশাহ যখন বললেন, আমাকে একটা হাতি দেন 
মোল্লা দুফইয়াদা একটি ছোট ছেলেদের খেলনার হাতি এনে 


যখন জেদ ধরে, তখন মালিককে কীটা বনে গিয়ে ফেলে 
২. স্ত্রীর জেদ | সে যখন বাপের বাড়ি যেতে চায় । স্বামী 


দিলেন । এখন বাদশাহ হাতিটা পিতলে ভরে দেন আর বলে 
না। কারণ এটা তো পিতলে ডুকে যাবে । মোল্লা দুফইয়াদা 


যদি না নিয়ে যায়, পাক ঘরে গিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে 
বলে, সারা জীবন আমাকে এরকম রাখে । এ ঘরে 


বললেন, দেখুন আপনি আমার কান্না থামাতে পারছিলেন 
না। বাদশাহ বললেন, আপনি এত ছোট হাতি কেন এনে 


একদিনও আমি সুখ পায়নি । কথায় আছে, রাজার রাজ্য 


দিয়েছেন? মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, বাচ্ছাদের হাতি 


শাসন আর রানির রাজা শাসন | ৩. ছোট ছেলের জেদ 


কোনটা সেটা বুঝতে হবে না? এত বড় হাতি নিয়ে ছেলেরা 


বাদশাহ বলে এটি কেমন? ছোট ছেলে যা চায় তা দিলে 


খেলা করে? আপনি তো এখন বাচ্ছা, তাই আপনাকে ছোট 


তো তার কান্না বন্ধ হয়ে যায়। মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, 


হাতি এনে দিয়েছি । এজন্য মাদরাসার প্রয়োজন | ঈমানী 


এত সহজ নয় । না হয় পরীক্ষা করুন । কিছুক্ষণের জন্য 
আপনি পিতা হন। আমি ছেলে হবো । আপনি চেয়ারে 
বসেন । আমি ছেলে হয়ে নিচে বসে থাকি । বাদশাহ 
বললেন, আচ্ছা! ঠিক আছে । বাদশাহ আকবর বসা । মোল্লা 
দুফইয়াদা নিচে বসা । বাদশাহ বললে, কি চাও? মোল্লা 
দুফইয়াদা বললেন, আমি মিটায় খাব । এনে দিলেন । 
আবার কীদে | বাদশাহ বললেন, আর কী চাও? মোল্লা 
বললেন, মিষ্টি খাব। আবার কাদে । বাদশাহ বললেন, 
এখনও কেন কাদ? মোল্লা বললেন, আমাকে একটা হাড়ি 
এনে দিন। বাদশাহ এনে দিল 
আবার কাদে । বাদশাহ বললেন, 
এখনও কেন কাঁদ? মোল্লা বললেন, 
আমাকে একটি হাতি দিতে হবে 
বাদশাহর রাজদরবার থেকে একটি 


সম্মানিত 


সম্মেলন সংকলনের বিজ্ঞপ্তি 


বিজ্ঞান শিখার জন্য মাদরাসার প্রয়োজন । আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন জলসায় আসার জন্য । 
আপনারা অনেকে কষ্ট করেছেন । ক্ষমা করে দেবেন এবং 
মাদরাসার জন্য দুআ করবেন | দেশের জন্য দুআ করবেন । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


» ইবনে আবু শায়বা, জাল-মুসারাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ৭, পৃ. ৬৯, হাদীস: 
৩৪৪৫৯ 


অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাসিক 


হাতি এনে দিলেন । আবার কীদে 
বাদশাহ বললেন, এখনও কেন 
কাদ। মোল্লা বললেন, হাতিটা 
পাতিলের ভেতর ভরে দিন । এখন 
আর পারে না। মোল্লা ভরে দেন 
ভরে দেন বলে কাদছে। কাদা আ 


2ম 


ছেলের জেদ | তাদের কান্না থামা 
যায় না । বাদশাহ স্বীকার করলেন । 
মোল্লা দুফইয়াদা বললেন, আপনার 
মাথায় কুরআন নেই। সে জন্য 
আটকে পড়েছেন । আমি যদি পিতা 
হতাম আর আপনি যদি ছেলে 
হতেন । যা চান তা দিতাম | কারণ 


মার্ট১৪ 


আত-তাওহীদের মার্চ'১৪ সংখ্যাটি বিগত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি'১৪ 
অনুষ্ঠিত আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৬ তম বার্ষিক 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন”১৪ সংকলন বিশেষ সংখ্যা 
ইসেবে প্রকাশিত হলো । 

এই সংখ্যায় সম্মেলনে মেহমান হিসেবে তশরীফ এনেছেন এমন 
বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের বিশেষ বিশেষ বয়ান, গুরুত্রপূর্ণ 


আলোচনা ও ওয়ায-নসীহতসমূহ অনুলিখন করে মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে । 

সংখ্যাটি সম্মেলন-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায় এ-সংখ্যায় 
এবং সংখ্যাটির প্রস্তুতিকল্পে অনেক বিলম্ব হয়েছে । এই কারণে 
সম্মানিত পাঠকবর্গের আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত | 


-আত-তওহীদ কতৃপক্ষ 


| আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম্মে।ল।ন।-।|।সং।ক।ল।ন 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্সাহ 


প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
বিষয়: মুসলিমবিশ্বে হানাফী মাযহাবের অবদান 


আমাদের মাযহাব হানাফী এটা আমাদের ওপর আল্লাহ 
পাকের বড় দয়া এবং রহমত । আমাদের আদি পিতা 


প্রসাংশা করব! আল্লাহ পাক তীকে এত বেশি ঈর্ষন্থিত 
গুণাগুণ দিয়েছেন, যা তার অন্য সমসাময়িক যারা আছেন 


হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর টাইটেল ছিল হানীফ । 
আমাদের দীনের নামও ৮১০ ৮ 20 | আমাদের ইমামও 
আবু হানিফা আল্লাহু আকবার । কত বড় সৌভাগ্যবান 
আমরা । আমাদের আদি পিতাও হানিফ, আমাদের দীনের 
নামও ₹৮» 4 । আমাদের মাযহাবও হানাফী মাযহাব, কত 
বড় সৌভাগ্য আমাদের | আল্লাহ পাক বলেন, 
56605486546 89655555028 ৯৯৮০৪ 
9৮৮৮ 
আমরা বলছি না যে, ইবরাহীম (আ.) ইহুদিও ছিলেন না 


তাতে তারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন, আশ্চর্যান্বিত হতেন, এমন কি 
আমাদের ইমাম আবু হানিফার প্রসং করতে 
হয়নি, অন্য মাযহাব অবলম্বনকারীরাই ইমাম আবু হানিফার 
প্রসংশায় পঞ্চমুখ | যেমন- ইমাম ইবনে হাজর আল- 

আসকালানী এবং শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল- 
ফাতাওয়া আল-ফিকহিয়া আল-কুবরা যার অনবদ্ধ সংকলন 
সেই ইবনে হাজর আল-হায়সমী আল-মক্কী আশ-শাফিয়ী 
(রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রসংশার ওপর একটি 
কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম হল [থা] [ঘা] 
[াযাঘাা]। তনি বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 


এবং খরিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি একজন হানিফ 
মুসলিম তথা পরিপূর্ণ মুসলমান ছিলেন । সমস্ত পাপ- 


জন্য অন্যান্য দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নেওয়ার কোনো 
প্রয়োজন নেই । বরং সহীহ আল-বুখারী শরীফের কিতাবুস 


পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। সত্য ধর্মের ওপর অটল, 
অবিচল ছিলেন । ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর কী 


মার্ট১৪ 


তাফসীরে সুরায়ে জুমআর তাফসীরে বলা হয়েছে, 
২০০৫] 2১52 ৫218426658502% 


[ আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযুর (সা.) ইরশাদ 


ছিলেন । তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ৯০০০ 


করেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্যের বাসিন্দা ৷ ইবনে হাজর 
মন্কী বলছেন, রা ]াা]]াহাঠাযাযাযা।]া]া]]] বলা 
হয়েছে, এখানে ইমাম আবু হানিফা এবং তার সাথী- 
সঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । শাফিয়ী মাযহাবের আর 
এক প্রথিতযশা আলেম আল্লামা আবদুর রহমান জালাল 
উদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.)ও ইমাম আবু হানিফার শ্রেষ্ঠত্বের 
ওপর কিতাব লিখেছেন । সেই কিতাবের নাম হল [নয 


[|] [|] ]ঘারট [| তিনি লিখছেন, আল্লাহ 
পাক এই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে ইলমে ফিকহের 
প্রথম সংস্কারক ও প্রথম আবিক্কারকের খ্যাতি অর্জন করার 
সৌভাগ্য দান করেছেন । তিনি হাদীসশান্ত্রকে নতুনভাবে 
সৃষ্টি করেছেন । এর আগে এভাবে কেউ সৃষ্টি করেননি । লা- 
মাযহাবী নামের এক শ্রেণীর ভ্রান্ত সম্প্রদায় আছে, তাদের 
বক্তব্য হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফার নাকি হাদীস বিষয়ে ইলম 
নেই । আল্লামা সুযুতী_ রেহ.) বলেন, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ৪০ হাজার হাদীসের আহকাম থেকে নির্বাচিত করে 
তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইলমে ফিকহের তদওয়ীন তথা 
আবিষ্কারের ওপর কিতাবুল আসার নামে এক আলোড়ন 
সৃষ্টিকারী কিতাব লিখেছেন এবং তার বিশিষ্ট দুই শিষ্য 
ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ তার থেকে বর্ণনা করে 
নাশ াপা]া]]ওাা 4 3ঞা]া]া]]]13া] 2 
লিখেছেন । এই দুটো কিতাব হল ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর | অথচ তথাকথিত আহলে হাদীসরা বলে, ইমাম 
আবু হানিফার কোন কিতাব নেই । দেখুন! কি 
রকম মিথ্যাচার | ইমাম শাফিয়ীর উত্তাদ ইমাম ওকী” ইবনে 
জর্রাহ রেহ.) তিনি ইমাম আবু হানিফা রেহ.)-এর 
অন্যতম শিষ্য ৷ তিনি তার জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন, 

81351 4৪ 95191755 ১৩ «০ ৮৮533 এও এ ৬ 0৬৪ 
অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সমস্ত হাদীস তিনি 
মুখস্ত করেছেন, অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং 
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তার থেকে । ইমাম মক্কী 
ইবনে ইবরাহীম যিনি সদরুল আইম্মা । তিনিও ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য । দেখুন হাদীসশাস্ত্রে তার কত বড় 
মর্যাদা । তার সম্পর্কে লিখেছেন, 

4৪ 3 48209 ৬৯১এ শত ১৪৪ ৬৪০ 6৬) ৩৬৬ 


এ৪০। 
অর্থাৎ তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে সর্বাধিক 
হাদীস বর্ণনা করতেন | সমস্ত বড় বড় সবাই ইমাম আৰু 
হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র | মেশার ইবনে কেদা | তিনি ৩1১ 
4 ছিলেন, সুফয়ানে সুরার মধ্যে কোন মত বিরোধ হলে, 


হাজার হাদীস মুখস্ত করেছেন । তিনি যখন ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) হতে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন এটাও 
বলতে বলেছেন, 

25871 3 এ১এখ] ৬০ ৪৭ এ ০৮৮৫৯ 0০ 
অর্থাৎ হাদীসশান্ত্রের সম্রাট আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 
দেখুন! ইমাম আবু হানিফা (রেহ.) কত বড় ইমাম ছিলেন । 
আমরা যে মাযহাব অনুসরণ করি । এটা আমরা 
অনর্থক তার অনুসরণ করছি না, বরং তিনি কেয়ামত পর্যন্ত 
যেসব নিত্য-নতুন সমস্যা সংঘঠিত হবে সব কিছুর 
সন্তোষজনক সামাধান কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ঘাটন করে 
জাতির সামনে উপস্থাপন করার যে প্রতিভা আল্লাহ পাক 
তাকে দিয়েছেন; এজন্য আমরা তার অনুসরণ করি | ইমাম 
থেকে সমস্যা 


ইমাম থেকে অনেক উধের্ব। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
যে দূরদুর্শিতা, তীক্ষবৃদ্ধি, সঠিক কর্মপদ্ধতি ও তাত্তিক 
বিশ্লেষণ পুরো বিশ্বব্যাপীর নযর কেড়ে নিয়েছিলো, আর 
আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় সকলের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধারপাত্র বনে 
ছিলেন । এখনও আছেন আল-হামদু লিল্লাহ। আমি তো 
ইনশাআল্লাহ গর্ব করে বলতে পারবো, ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর প্রতিটি মাসয়ালা ১ 20 995 (কুরআন- 
সুন্নাহর সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল) | অন্যান্য ইমামের 
মসয়ালা কুরআন-সুনাহর সাথে এ রকম মিল নেই | এভাবে 
বলতে গেলে আজকে পুরো রাত চলে যাবে | যেমন- ৯৩ 
৯৬৬৮ নামাযের মধ্যে আস্তে পড়া সুন্নত বলেন ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন বড় 
আওয়াজে পড়া সুন্নত । অথচ মুসলিম শরীফ, বুখারী 
শরীফসহ সমস্ত হাদীসের কিতাবও হাদীসে কুদসীর মধ্যেও 
আছে যে, নবী করীম (সা.) বিসমিল্লাহ বড় করে পড়তেন 
না, বরং আস্তে পড়তেন । আবার যেহেতু হুযুর (সা.) 
বিসমিল্লাহ ছোট করে পড়তেন তাই ইমাম মালিক (রহ.) 
বিসমিল্লাহ পড়া সাধারণত সুন্নতও বলেন না। তিনি 
বিসমিল্লাহ পড়াকে অস্বীকার করে দিয়েছেন । কিন্তু ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) বলেন ছোট করে পড়া সুন্নত, বড় করে 
পড়া নয় | যেমন নামাযের মধ্যে সুরা আল-ফাতিহার পর 
বিসমিল্লাহ ছোট করে পড়াই সুন্নত । 

একটা ঘটনা বলি, শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম আলেম 
ইমাম দারাকুতুনী; তাযকিরাতুল হুফফায ও বাদায়িউস 
সানায়িয়ে লেখা হয়েছে, ইমাম দারাকুতুনী বিসমিল্লাহ বড় 
করে পড়া সুন্নত হওয়ার ওপর একটি রিসালা লিখেছিলেন । 
ইমাম দারাকুতুনী যে রিসালাটি লিখেছিলেন শাফিয়ী 
মাযহাবের পক্ষে, মালিকী মাযহাবের এক আলেম এই 


তিনিসহ আরও যারা সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেম ছিলেম তারা 
সামাধান দিতেন । সেই মেশার ইবনে কেদাও ইমাম আবু 


পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করে ইমাম দারাকুতুনী (রহ.)-এর কাছে 
এসে বললেন যে, আপনি শপথ দিয়ে বলুন, আপনার এ 


হানিফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন এবং এ রকম আবদুর 
রহমান ইবনে মকরী । তিনি সেই যুগের শায়খুল ইসলাম 


মার্চ'১৪ 


রিসালার মধ্যে কোন হাদীস আছে কি নেই । তখন 
ইমাম দারাকুতুনী বাধ্য হয়ে গেলেন এবং বলেছেন, 
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স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে গেলেন । রসূল (সা. রর থেকে কোন 
সহীহ হাদীস নেই । সাহাবা থেকে যে কিছু হাদীস আছে 
এর মাঝে কিছু সহীহ এবং কিছু দুর্বল । তাই ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) যেটি বলেছেন এটিই ঠিক। এ রকম 
উচ্চৈ€স্বরে আমীন বলার মাসয়ালা । এখানে লা-মাযহাবীরা 
সৌদি আরব, ওমান, কাতার, আরব-আমিরাতসহ বিবির 
দেশে তারা তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ঘৃণ্য চেষ্টায় 
লিপ্ত । লা-মাযহাবের অর্থ কি জানেন? মাযহাবকে সুবিধামত 
আমল করা | ওরা এখন মাযহাবকে সুবিধা মতো আমল 
করতে চায়; সুযোগসন্ধানীর দল । তারা প্রতিনিয়ত বলে 
বেড়ায় তারা নাকি তকলীদ তথা ইমামের অনুসরণ করে না, 
অথচ আমাদের চেয়েও তকলীদ বেশি করে তারাই | কারণ 
তকলীদ ছাড়া কোন উপায় নেই। সেটা বুঝেও 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায় ৷ তারা 
৭০০ হিজরীর একজন আলেম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 
অনুসরণ করে | আর আমরাসহ বাংলাদেশের ৯৫% মানুষ 
ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অনুসরণ 
করি যিনি প্রথম শতাব্দীর ইমাম | আমরা প্রথম শতাব্দীর 
ইমামের অনুসরণ করে কি অপরাধ করলাম? তারাও তো 
তকলীদ করে | নিজের যোগ্যতার বলে কিছুই করতে পারে 
না। তাবলীগ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং বড় বড় 
ইমামদের অনুসরণ থেকে জনসাধারণকে বিমুখ করে রেখে 
বিভ্রান্তির বেড়াজালে হাবুডুবু খেয়ে নিজেদের অনুসারী 
বানিয়ে রাখে । তারা তো -হাদীস বুঝে না 
কুরআন-হাদীসের মধ্যে কি পা' ক্য আছে সেসব তারা কি 
করে বুঝবে? আল্লাহর রহমতে আমরা দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা 
বুখারী-মুসলিমসহ কুরআন-হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে 
এটিই প্রমাণ করতে সামর্থ হয়েছি যেশ [াাা]াা]া[া। 


[7 [[া)-া]। তারা তো কিছু কিছু অনুবাদ পড়ে, দুই একটা 
হাদীস শুনে তারপর বলে তকলীদ করতে হবে না 
কুরআন-হাদীস যথেষ্ট বেশ । এভাবেই কুরআন-হাদীসের 
অপব্যাখ্যা করে তাদের সুবিধা মতো আমল করা, এটাই 
হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য । এ রকম একটা একটা করে সমস্ত 
মাসয়ালা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর স্বপক্ষের 
মতামতকে প্রধাণ্য দিয়ে প্রমাণিত করতে পারব 
ইনশাআল্লাহ । এই উচ্চৈ€স্বরে আমীন বলা মাসআলা যারা 
আমীন বলে চিৎকার করে উঠে নামাযের মধ্যে এটাতো 
সুনাতের পরিপন্থী । কেননা রসূল (সা.) এবং খুলাফায়ে 
রাশেদীন আমীন বড় করে বলতেন না। যে ইমামে হাদীস 
আমীন বড় করে পড়ার প্রবক্তা তার মাযহাবও আমীন ছোট 
করে পড়ার মাযহাব, আল্লাহু আকবর । হযরত সুফিয়ান 
আস-সওরী (রাহ.) হল আমীন বড় করে পড়ার প্রবক্তা, 
কিন্তু তিনি আমীন ছোট করে পড়ার মাযহাব গ্রহণ করলেন । 
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(সা.) যখন বলতেন তখন আস্তে করে আমীন বলতেন । 
তার চার বিশিষ্ট খলিফারাও আস্তে পড়তেন । দেখেন কি 
সুন্দর? কত যুক্তিসঙ্গত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
মাযহাব | তার কথা হল সুরা আল-ফাতিহা কুরআনের 
অংশ, এখানে কারো দ্বিমত নেই, তদ্রুপ আমীন যে 
কুরআনের অংশ নয়, এতেও কারো দ্বিমত নেই | কেউ 
বলতে পারবে না যে, আমীন কুরআনের অংশ | এবার 
দেখেন মাগরিব ইশা ফজর জুমাসহ যে সমস্ত নামাযে 
আমরা কিরাআত বড় করে পড়ি সেখানে সুরা আল- 
ফাতিহাকে বড় করে পড়ি, কেননা সুরা আল-ফাতিহা 
কুরআনের অংশ | এখন যদি আমীনকে বড় করে বলা হয় 
তখন এটাতো কুরআনের অংশ হয়ে যাবে । আমীন আর 
সুরা আল-ফাতিহার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না 
সাধারণ মানুষ মনে করবে এটাও সুরা আল-ফাতিহার অং 
অথচ আমীন সুরা আল-ফাতিহার অংশ নয় ।পৃথিবীর মধ্যে 
কোন আলেম বলতে পারবেনা যে, আমীন সুরা আল- 
ফাতিহার অংশ । সে জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, 
সুরা আল-ফাতিহাকে বড় করে বলতে হবে আর আমীনকে 
ছোট করে বলতে হবে | এখান থেকে ছোট্ট একটি পার্থক্য 
বুঝে আসে | হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমীন এটি 
হচ্ছে দুআর শীলমোহর | আল্লাহপাক বান্দার দুআর শেষে 
আমীন বলে শীলমোহর করে দিয়েছেন । কেননা সুরা আল- 
ফাতিহার শেষের ভাগ হচ্ছে বান্দার দরখাস্ত । আর প্রথম 
অর্ধেক হচ্ছে আল্লাহর প্রসংশা । সে জন্য হাদীসে 
মধ্যে আছে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.) থেকে বর্ণিত 
আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 
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বুখারী শরীফ ছাড়া সমস্ত হাদীসের কিতাব এটা বর্ণনা 
করেছেন ।* হ...:21 1521 651৯ থেকে শেষ পর্যন্ত 


আমীরুল মুমিনীন ইমাম শু'বা রহ.) তিনি বলেন, রসূল 
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এটা বান্দার দরখাস্ত । আল্লাহপাক বান্দাকে কিভাবে 
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আল্লাহর দরবাবে দুয়া করতে হবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন । 
শেষে যখন আমীন বলব এটা হল: ৩০4. ৮১০৮ অর্থাৎ 


আল্লাহপাক বান্দার এই দুআর ওপর শীল করে দিয়েছেন 
যেন ফেরত না হয়। এ জন্যই ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
আমীন ছোট করে পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন । 

এবার দেখুন, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার মাসয়ালা | 
অর্থাৎ ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়া প্রসঙ্গে হানাফী 
মাযহাবের যে শক্তিশালী প্রমাণ এ রকম প্রমাণ কেউ 
দেখাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ ৷ আল্লাহপাক বলেন, 

৪9026 4015-915805526 08686 
এটিই হানাফী মাযহাবের জন্য ইমামের পেছনে কিরাআত 
পড়ার মাসআলার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ | কেউ এমন 
কোন হাদীস দেখাতে পারবে না যেখানে নবী (সা.) 
ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তে বলেছেন। নবী (সা.) 
বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা রোযি.) বর্ণনা করেন, 
4০ 2) 
তোমরা কিরাতে নফসী (মনে মনে) পড় কিরাতে লফযী 
(উচ্চারণগত) কিরাআত পড় না | 
১85 2 ০৩ ৪9 22 ০4 ৩০) 
তারা ইবনে মাজাহর একটি বর্ণনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো 
চেষ্টা করে। কোন রকম এদিক সেদিক করে হাদীসকে 
দুর্বল প্রমাণ করার চেষ্টা করে, অথচ এই হাদীসের আরও 
দুই চারটি বর্ণনা আছে যাতে কোন রকম দুর্বলতার গন্ধ 
নেই । তাহাওয়ী ও মুসান্নফে ইবনে আবু শায়বাসহ বিভিন্ন 
হাদীসের কিতাবে এই হাদীস সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত 
আছে । যাতে দুর্বলতার কোন গন্ধ নেই । সমস্ত বর্ণনাকারী 
সিকা শৈর্তযুক্ত), ইরশাদ করেছেন, 
৭800 20 2512 (516৬ ৩9) 

সুতরাং (| 220 31৪১০ ১৮ যে একটা বলা হয় সেটা 
হল যারা একাকী নামায পড়ে তাদের জন্য প্রযোজ্য আমরা 
জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ 
সবাই বলেছেন ইমামের পিছনে যারা নামায পড়ে তাদের 
জন্য এ হাদীস প্রযোজ্য হবে না। বরং তখন 98 $816)5 
০৩১৮ এরি -9$4122%4$ যেখন ইমাম কিরাআত পড়বে 
তখন মুকতাদিরা নিরব থাকবে) । নাসায়ী শরীফের মধ্যে 
তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন এভাবে, 
৩৩৯০৮ পর গিরি নি৩ ৩895 ০৯ 05৫ 
আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম নাসায়ী ও হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী বর্ণনা করেছেন, যখন ইমাম 
কিরাআত পড়বে তখন তোমরা নিরবে চুপ করে বসে 


আছে। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষে কুরআনের কোন দলীল 
নেই । দেখুন! কত শক্তিশালী হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদি । 
তার পর দেখুন, নামাযে হাত ৷ নামাযে সাত 
জায়গায় হাত উঠানোর ব্যাপারে হযরত ইবনে ওমর (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত আছে। তারা শুধু দুই জায়গায় হাত উঠায় আর 
বাকি জায়গায় উঠায় না । আমরা বলি বর্ণিত সব জায়গায় 
উঠাতে পারেন না? ওই সাত জায়গার সবকটি তো হাদীসে 
আছে। ইবনে ওমর (রাষি.) যিনি নামাযে হাত উঠানোর 
বর্ণনা কারী | তার বিশ্বস্ত শিষ্য মুজাহিদ ইবনে জবল বলেন, 


21 31 পঠ ও% ৬৪ 5 এ 2৪ 28 ৪৪ আজ 
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আমি হযরত ইবনে ওমরের সংস্পর্শে অনেক বছর 
থেকেছি । অথচ ইবনে ওমর (রাযি.) নিজেই নিজের বর্ণিত 
হাদীসের বিধান ছেড়ে দিয়েছেন ।৯ 
প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইবনে মসউদ (রাধি.) কখনো নামাযে 
হাত উঠাননি । কেননা নামাযের মধ্যে বার বার হাত 
এটা নামাষের একাগ্রতা ও একনিষ্টতা পরিপন্থী । এ জন্য 
নবী (সা.) আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছেন । কেননা নামাযের 
মধ্যে স্থিরতা থাকতে হয় নামাযে বারবার হাত উঠালে 
স্থিরতা থাকে না, অমনুযোগী হয়ে যায় । সেজন্য আমরা 
নামাযে বার বার হাত উঠাই না । নবী (সা.) প্রথমিক যুগে 
নামাযে হাত উঠাতেন | কেননা হিদায়াগ্রস্থকার লিখছেন, 
নামাযে হাত ওঠানো এটা ভালো একটা ইঙ্গিত । কেননা 
নামাযে হাত ওঠানোর উদ্দেশ্য হল গায়বুল্লাহর প্রতি ঘৃণা 
প্রকাশ করা আর আল্লাহর একাত্ৃতার ওপর অটলতার 
বহিঃপ্রকাশ করা । সাহেবে হিদায়া লিখেছেন, যেহেতু এটি 
একটি উত্তম ইশারা ছিল, সে জন্য নবী (সা.) আগে নামাযে 
হাত ওঠাতেন, কিন্তু যখন দেখছেন পরবর্তীতে সাহাবাদের 
আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস মজবুত হয়ে গেছে, আর বার 
বার নামাযে হাত উঠানোর প্রয়োজন নেই । কেননা এট 
নামাযের স্থিরতার পরিপন্থী ৷ সে জন্য আস্তে আস্তে ক্রমাগত 
রসূল (সো.) সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু তকবিরে তাহরিমার 
সময় হাত র নিয়ম বজায় রাখছেন । আর সব জায়গা 
থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন | এটি ব্যতীত তিনি আর কোন 
জায়গায় হাত উঠাননি | এরকম ইনশাআল্লাহ আমরা প্রতিটি 
মসয়ালার মধ্যে দেখাতে পারব, [খা [ঘা] 
[] [া]। এই তথাকথিত আহলে হাদীসরা এত বিভ্রান্তি ছড়ায় 
কিন্তু আমাদের সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বসে না। 
তারাও আহ্বান করে না, আমাদের আহ্বানেও সাড়া দেয় 
না। বিগত দুই বছর আগে এই আহলে হাদীসরা ইন্টানেটে 
চরমোনাই পীর সাহেবের সাথে মুনাযারা করবেন বলে 
সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে ফেসবুকসহ বিবিন্ন 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলো, চরমোনাই 
পীর সাহেবের অজান্তে, তাদের সাথে কোন কথা না বলে, 


থাকবে । কেউ ইমামের পিচনে সুরা আল-ফাতিহা পড়বে 


যাতে তাদের অজান্তে সময় পেরিয়ে গেলে কাল্পনিক 


না । শুধু একটা দুইটা হাদীস না, হাদীসও আছে, কুরআনও 
মার্চ'১৪ 


বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে । কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ 
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চরমোনাইঅলারা যখন এই সংবাদ পেয়ে যায় তখন সেই 
সীমিত সময়ের মধ্যে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে উল্লিখিত 
স্থানে সময় মতো উপস্থিত হন। সরকারি প্রশাসন ও 
বিচারকসহ শীর্ষস্থানীয় অনেকেই উপস্থিত হয় । কিন্তু এ 
দুক্কৃতিকারী লা-মাযহাবীর দল আসেনি এবং বিচারক 
চরমোনাই তথা আমাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করেন । এ 
রকম কিছুদিন আগেও চট্টগ্রামের জামিয়া মাদানিয়া 
শুলকবহরেও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি ৷ এ 
গোষ্ঠীরা শুধু দূর থেকে টেচামেচি করে কিন্তু আমাদের 
সামনে বসে না। কেননা আমাদের সাথে বসলে তাদের 
মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে । বর্তমানে আরব দেশসমূহের 
যে অবস্থা তাতে তাদের কোন অনুসরণ করা যাবে না। 
কুরআন-হাদীসের কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে সৌদি 
আরবের অনুকরণ করতে হবে, বরং নবী (সা.) ইরশাদ 
রা ই পু প্র 
83 | এড ৫ ৩ 9৩৮ ৬ তান ০ নে 


১০ ৯ 
(এ 4 


কুরআন-হাদীসকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা আছে, 


করছে না। যেটা সুবিধা মতো দেখছে সেটাই আমল 
করছে । এখন আবার ৬১ ৩৪ শি করে অর্থাৎ দুই ওয়াক্ত 
নামায কে একত্রিত করে পড়ে | এখানে নামাযের ওয়াক্তের 
কি গুরুত্ব থাকলো? এখন আরবদের নামায নিয়ামত চাষার 
মতো হয়ে গছে। সে সারাদিন চাষের কাজ করে রাতে 
খাওয়া-দাওয়া শেষে ওযু করে জায়নামায নিয়ে দিন-রাতের 
সব নামায এক সাথে পড়ে । আর বলে ফজর, যুহর, 
আসর, মাগরিব ও ইশা আমার নাম নিয়ামত চাষা আল্লাহু 
আকবর । এ রকম এখন সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব 
দেশের অবস্থা তারা যুহুর, আসর, মাগরিব ও ইশাকে দুই 
ওয়াক্ত নামাকে একত্রিত করে পড়ে । 

সে জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি, সৌদি আরবের 
অনুসরণ করতে হবে এ রকম কোন কথা কুরআন-হাদীসে 
নেই । আমরা ইনশাআল্লাহ আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব 
অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের সাথে অধিক 
সামঞ্জস্যশীল | ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে সমস্ত সৃক্ষ্ 
সৃক্মম মাসআলা আবিষ্কার করেছেন অন্যান্য ইমামগণ এর 
ধারে কাছেও যেতে পারে নাই । সে জন্য কেউ ইমাম আবু 


সৌদি আরবকে অনুসরণ করার কথা নেই । তারা যদি 


হানিফা (রহ.)-কে মানলে তারা সমালোচনা করে। 


কুরআন-হাদীসের ওপর চলত, তাহলে আমরা তাদের 
অনুসরণ করতাম | যেমন- আরবীরা 9 ০ অর্থৎ নামায 


পড়ার সময় মাথার ওপর একটা কাপড় ডেলে দিয়ে তার 
উভয় দিক ছেড়ে দেয়। এটা কি নামায পড়ে নাকি 
পাগলামি করে । এখন কি আমরা তাদের অনুসরণ করব 
নাকি? কেনন রসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
৩১৪ ০৮ ঝডি 41 0৯১ 

সদলের অর্থ হল নামায পড়া আবস্থায় মাথার ওপর একটা 
কাপড় দিয়ে তার উভয় দিক ছেড়ে দেওয়া । যেমন-_ 
বর্তমানে সৌদি শেখরা করে, তারা অনেকে এখন নবী 
(সা.)-এর অন্যতম সুন্নত দাড়িও রাখে না, তাই তারা কি 
আমাদের অনুকরণীয় হতে পারে? এবং তারা প্রতিনিয়ত 
মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়ে, অথচ রসুল (সা.) 
জীবনে কখনো মসজিদে জানাযার নামায পড়েননি, শুধু 
একটি ঘটনা ছাড়া । এরা বিনাকারণে প্রতিটা জানাযা 
মসজিদে পড়ে । দেখুন তো! এরা বলে আবার হাদীস 
মানে । এ রকম ঈদের নামায ঈদগাহে গিয়ে পড়া সুন্নত, 
নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 
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নবী সো.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মধ্যে ঈদগাহে 
গিয়ে ঈদের নামায পড়তেন । এরা ঈদের নামায পড়ে 
মসজিদের মধ্যে । সেজন্য তারা করলেই ধর্ম হবে কুরআন 
কি বলে সুন্নাহ কি চায় সে দিকে ভ্রক্ষেপও করা হবে না, 
এটা কেমন কথা? সেজন্য আপনারা তাদেরকে দেখে 
বিভ্রান্ত হবেন না। ওরা আসলে হাদীসদের মতো আমল 


মার্ট১৪ 


আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রতিটি 
মাসআলার মধ্যে কুরআন-হাদীসের অকট্য দলীলের 
উপচেপড়া ভীড় | কুরআন-হাদীসের বাহিরে তিনি কোন 
কথা বলেন নাই । আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের ওপর অটল- 
অবিচল থেকে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ নুরুল বশর আজীজ 


১ আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:৬৭ 

১ আল-কুরআন, সরা আস-সাফ, ৬২:৩ 
মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস: রি 
« আল-কুরআন, সুরা আল-আ রাফ, ৭:২০৪ 

« আৰু ইয়া'লা আল-সুসিলী, আাল-মবুসনদ, দারুল মামূন লিত-তুরাস 
দামেস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. _ ১৯৮৪ খরি.), খ. ১১, 
পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, হাদীস: ৬৪৫৬ 

» ইবনে মাজাহ, আ/স-স্বনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, হাদীস: ৮৫০ 

* ইবনে আবু শায়বা, আল-ম্সারাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. ৩৩১, হাদীস: 
৩৮০২ 

* ইবনে আবু শায়বা, এঁগুজ্, খ. ১, পৃ. ৩১৬ 

৯ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, “আলিমুল কিতাব, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ ২২৫, হাদীস: ১৩৫৭ 
” মালিক ইবনে আনাস, ভাল-মবওয়/ভা, মুআস্সিসাতুর রিসালা, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭০, হাদীস: 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
বিষয়: গীবত, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত করা জঘন্য গোনাহ 


আল্লাহ পাকের অসংখ্য শুকরিয়া যে, আল্লাহ পাক 
আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন বলে আমরা ওয়ায করতে 
পেরেছি । আপনারা ওয়ায শুনতে পেরেছেন । আপনারা 
জানেন গত বছর যারা জলসায় বহু লোক এসেছিলেন এ 
বছর দুনিয়াতে তারা নেই। এমনও হতে পারে যে, 
আমারাও হয়ত আগামী বছর এই জলসায় আসতে পারব 
না । আমাকে বিষয়বস্ত দেওয়া হয়েছে, “গীবত, মিথ্যা কথা 
বলা, ওয়াদা খেলাফী করা, খেয়ানত করা” । একেকটা বিষয় 
বড় বড় বিষয় | এখানে শরীরের মধ্যে আমরা যেসব অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ দ্বারা গোনাহ করি । সেখান থেকে প্রথম হচ্ছে, 
জিহবা | মিথ্যা কথা জিহ্বায় বলছি । গীবত জিহ্বা দ্বারা 
করছি, ওয়াদা খেলাফী জিহ্বা দ্বারা করছি । এই জিহবা যেটি 
আছে, এটি শরীরের সবচেয়ে ভালো অঙ্গ । আবার সবচেয়ে 
খারাপ অঙ্গও । 


এক বদশাহর ঘটনা 
এক বাদশাহ ওজিরকে বললেন, আমাকে সবচেয়ে উত্তম 
জিনিসটা খাওয়াও | ওজির ভালো করে ছাগলের জিহ্বা, 
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404 
অর্থাৎ ইসলাম তার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ করে দেয় ।১ 
এটা কে করেছে? জিহবা করেছে । আর আশি বছরের 
আলেম মৃত্যুর পূর্বে যদি আল্লাহর কোনো কুফরী কথা বলে, 
নাফরমানি কথা বলে, তাহলে আশি বছরের ইবাদত এক 
কথায় শেষ । তাই জিহবা ভালোতে খুব ভালো আর খারাপে 
খুব খারাপ | কাউকে তুমি মারনি, বরং জিহ্বা দিয়ে তাকে 
একটু গালি দিয়েছ । সাথে সাথে চেহারা কালো হয়ে গেছে । 
এটা কে করেছে? জিহ্বা | কাউকে টাকা-পয়সা না দিয়ে 
একটু সামনে প্রশংসা করছ, সাথে সাথে চেহারা গোলাপ 
ফুলের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে । এটা কে করেছে? জিহ্বা । 
জিহবা ভালোতে খুব ভালো । আর খারাপে খুব খারাপ । 
রুল (সা) বলেছেন, 


নর 
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সি 


গরুর জিহবা তৈরি করে খাইয়েছেন। কয়েকদিন পর 
বাদশাহ ওজিরকে আবার বললেন, আমাকে সবচেয়ে খারাপ 


দুনিয়ার মধ্যে যত প্রেম-গ্রীতি আর ভালোবাসা আছে, সব 
স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে । এ রকম ভালোবাসা কোথাও নেই 


জিনিসটা খাওয়াও | ওজির সে সময়ও ছাগলের জিহ্বা, 
গরুর জিহবা তৈরি করে খাওয়ালেন । বাদশাহ জিজ্ঞেস 
করল, তোমাকে যখন উত্তম জিনিস খাওয়াতে বলছি তখনও 
জিহ্বা খাওয়ালে, আবার যখন সবচেয়ে খারাপ জিনিস 
খাওয়াতে বলছি তখনও জিহ্বা খাওয়ালে কেন? ওজির 
বললেন, জিহ্বা যদি সরস হয় খুব সরস | আর যদি নিরস 
হয় খুব নিরস | কারণ আশি বছরের কাফের মৃত্যুর আগে 
এবকার যদি লা-ইলাহা ইল্লাহ বললে, এই জিহ্বা একবার 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে ইসলামের পূর্ববর্তী সব 
গোনাহ মাফ হয়ে যায় । এ বিষয়ে হাদীসে আছে, নবী 
করীম সো.) বলেন, 


মার্ট১৪ 


ইসলাম বলে, 1,9৬০ 0111০ 10817199 অর্থাৎ আগে 
বিয়ে তারপর ভালোবাস । আর আমরা বলি [0৮০9 
108171959 অর্থাৎ আগে ভালোবাসা তারপর বিয়ে 
দুনিয়াতে যত ধরণের সম্পর্ক আছে বিয়ের মতো একাটাও 
[5015 করে না । দুজন বন্ধু একটু এদিক সেদিক হল, 
এক সপ্তাহ কথা বলা বন্ধ । আর স্বামী-স্ত্রী সকালে ঝগড়া 
হয় কিন্তু বিকালে ঠিক হয়ে যায়। তাহলে স্বামী-স্ত্রীর 
মুহাব্বত তাড়াতাড়ি ভঙ্গ হয় না ২ দুনিয়ার মধ্যে পরস্পর 
যত আত্মীয় আছে, মা যে জায়গায় দেখতে পারে না, স্ত্রী সে 
জায়গায় দেখতে পারে । তাহলে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা 
সবচেয়ে বেশি না? এটি কিসে করেছে? আমি বললাম 


॥ তত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


অমুখের মেয়ে অযুককে দিলাম । আর সে বলল, কবুল 


এসব কারণে উক্ত হাদীস শরীফে গীবতকে যেনার চেয়ে 


করলাম । এ ধরণের মুহাববতটা কিসের কারণে? জিহ্বার 


মারাত্মক বলা হয়েছে । গীবতের গোনাহ তওবা করলেও 


কারণে | জিহ্বা দুজন অনাত্বীয়কে একেবারে কাছে নিয়ে 
এসেছে । আশি বছরের সংসার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল । 
যখন ওয়ান-টু-ত্রি বলে ফেলল | আশি বছরের সংসার নষ্ট 
করল কে? জিহবা | তাহলে বোঝা গেল, জিহ্বা ভালোতে 
খুব ভাল খারাপে খুব খারাপ | 
যেসব বিষয় আমাকে বলা হয়েছে । সব জিহ্বার গোনাহ 
সংক্রান্ত । এ থেকে একটা হচ্ছে, গীবতের গোনাহ । এটা 
অনেক বড় মারাত্বক গোনাহ । আল্লাহ তাআলা এ 
গোনাহকে মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা 
করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
95৮235642 পিশ (তত পিওপকিগুতিিখু উ্ে ক? 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ কি ভালবাসে যে, সে তার আপন 
মৃত ভায়ের গোস্ত থেকে বক্ষণ করবে?” 
এ আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভায়ের গোস্ত খাওয়ানোর 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ মৃত ব্যক্তি যেমন তার 
সামনে কেউ তার বদনাম করলে প্রতিবাদ করতে পারে না। 
অনুরূপ সামনা সামনি তো কোনো কিছু বললে তার 
প্রতিবাদ করা যায় । কিন্তু গীবত যেহেতু পেছনে হয় তাই 
তার প্রতিবাদ করা যায় না। রসুল (সা.) বলেন, ূ 
29 এড এ 1525 4 টড এএ। 3 0৫25৩ ০৫ ভা ৪ 
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অর্থাৎ গীবত সেটা যেনা থেকেও খারাপ । গীবত যেনা 
থেকে কেন খারাপ? তার কারণ হচ্ছে, ১. যেনা তো যে 
কোন ব্যক্তির সাথে করা যায় না। মৃত ব্যক্তির সাথে কি 
যেনা করা যায়? কখনো না । কিন্তু মৃত ব্যক্তিরও গীবত করা 
যায়। ২. যেনা করে আমরা দুজন সন্তুষ্ট হয়ে গেছি 
আল্লাহর হক ধ্বংস হয়েছে । তাহলে যেনা হল, আল্লাহর 
হক ধ্বংস করা আর গীবত হচ্ছে বান্দার হক ধ্বংস করা 
আল্লাহর হক ধ্বংস করলে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ মাফ করে 
দিবেন । কিন্তু যার গীবত করেছি সে মাফ না করলে মাফ 
হবে না। ৩. গীবত কাছের লোকেরও করা যায় । দুরের 
লোকেরও করা যায় । কিন্তু যেনা যে কারো সাথে করা যায় 
না। ৪. গীবত বড় লোকের সাথেও করা যায়। ছোট 
লোকের সাথেও করা যায়। কিন্তু যেনা সবার সাথে করা 
যায় না । ৫. গীবত একেবারে একজন শিশুও করতে পারে 
কিন্ত সে যেনা করতে পারে না। ৬. যেনাকে সবাই খারাপ 


মাফ হয় না। আর সব গোনাহ মাফ হয়ে যায় । হাদীসে 
আছে, শহীদের সব গোনাহ মাফ হবে কিন্তু সে যদি কারো 
হক ধ্বংস করে তা মাফ হবে না। যদি কোন বান্দা কোন 
আমলের কারণে আল্লাহর কাছে যদি কবুল হয়ে যায়, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে মাফ করার একটা 
ব্যবস্থা করে দেবেন । কাল কিয়ামতে কোন বান্দার হক যদি 
থেকে যায়, তখন হকঅলাকে ডাকবে । ডাকার পর বলবে 
যে, আয় আল্লাহ! অমুকে আমার গীবত করেছে । আমি 
তাকে মাফ করব না । আল্লাহ বলবে, ঠিক আছে, তুমি মাফ 
না করলে না কর। ওই জান্নাতের উচু মহলটা দেখছ? এটা 
আমি সেই ব্যক্তির জন্য রেখেছি যে মাফ করবে । তুমি কি 
মাফ করবে না, মাফ না করবে? সে বলবে, আমি মাফ না 
করে লাভ কী? আমার তো সওয়াব দরকার | এখন হলেও 
মাফ করে দিই । সে জন্য আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে 
পার করতে চায় কোন আমলের কারণে | তাই বান্দাকে এ 
রকম কোন আমল করে যেতে হয় । 
এরপর মিথ্যা কথা বলা। হাদীস শরীফের মধ্যে আছে, 
বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধ 
বের হয়, শয়তান ছত্রিশ মাইল দূরে চলে যায় । মিথ্যা কথা 
এ রকম খারাপ | অন্য আছে, বান্দা মিথ্যা কথা 
বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে চলে যায় । আর সত্য 
কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বেহেস্তে চলে যায় ৷ এজন্য 
মিথ্যা কথা বলা এটা গোনাহে কবীরা । মিথ্যা কথা থেকে 
বেছে থাকা দরকার | তবে কয়টি জায়গায় মিথ্যা কথা বলার 
অনুমতি আছে । আর কোন সময় মিথ্যা কথা বললে সওয়াব 
আর সত্য কথা বললে গোনাহ । হাদীসে আছে, 
৫১59155৮94০ 462 ও এ ০ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে 
মিথ্যাবাদী নয় | যেমন- দুজন পরস্পর বন্ধুর মাঝে কোন 
কারণে মন ভাঙ্গা-ভাঙ্গি হয়েছে । একজন আরেকজনের 
চৌদ্দ গোষ্ঠী ধরে গালি দেয় ৷ এখন তুমি একজনকে বললে, 
তুমি তাকে কেন গালি দিচ্ছ? সে তো তোমার জন্য কানা- 
কাটি করছে । তোমার সাথে যে, মনভাঙ্গা হয়েছে সে জন্য 
সে আফসোস করছে! তুমি কেন গালি দিচ্ছ? তুমি 
আফসোস করছ না। গালি দিচছ। আসলে এসব সম্পূর্ণ 
মিথ্যা কথা | দুজনের মাঝখানে মিথ্যা কথা বলে তাদের 
মধ্যে পরস্পর মিলিয়ে দিলে এই মিথ্যা কথাটা মিথ্যা হবে 
না । আর এতে গোনাহও হবে না । কিন্তু যে মিথ্যাটা বলছে 
দুজনের মাঝে মিলন করে দেওয়ার জন্য । সে যদি সত্য 
কথা বলে দুজনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে দেয়। তাহলে 
এই সত্য কথাটাকে বলা হয় নমিমা বা চুগলখোরী | একজন 


মনে করে । তাই যেনার গোনাহ হতে তওবা নসিব হয় 
আর গীবতকে কেউ তেমন খারাপ ভাবে না। তাই এ 
গোনাহ হতে তাওবা নসিব হয় না। 
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অপর ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে । যাকে গালি দিচ্ছে, তুমি তাকে 
গিয়ে বলছ, অমুক তোমাকে গালি দিচ্ছে । সত্যা না মিথ্যা 
কথা বলছে? সত্য । সত্য কথা বলার কারণে পরস্পরের 


[| আত্তার্তহীদ ১৭ 
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মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। এ সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য সত্য 
কথা বললে যেটার দ্বারা গোনাহ হবে । আর সম্পর্ক জোড়ায় 


কেউ যদি পরামর্শ চায় । তাকে যদি তুমি সঠিক না দিয়ে 
উল্টা পরামর্শ দাও । সেটাও তুমি আমানতের খেয়ানত 


দেওয়ার জন্য মিথ্যা বললে সে মিথ্যা কথার কারণে সওয়াব 
হবে। 


হযরত মুসা (আ.)-এর জমানার একটি ঘটনা 
চুগলখোরী অর্থাৎ একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে 
দেওয়া এটা এত খারাপ যে, হযরত মুসা (আ.)-এর 
জমানায় মুসা (আ.) সলাতুল ইস্তিস্ক পড়ে বৃষ্টি হচ্ছে না এ 
জন্য সকল উম্মতকে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ 
করছেন । এ অবস্থার মধ্যে আল্লাহ বলছেন, হে মুসা! যত 
দুআ কর না কেন? তোমার এই লোকদের মধ্যে একজন 
চুগলখোর আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মজলিসে চুগলখোর 
থাকবে আমি তোমাদের দুআ কবুল করব না । তখন মুসা 
(আ.) বলল, হে আল্লাহ! একজনের কারণে কারো দুআ 
কবুল হচ্ছে না? আপনি একটু আমাকে দেখিয়ে দিন, সে 
কে? আমরা তাকে এখান থেকে বের করে দেব। আল্লাহ 
বলছেন, আমি মানুষকে চুগলখোরী করার জন্য মানা করি । 
আবার আমি নিজে চুগলখোরী করব? তার কথা তোমাকে 
বলে দেওয়া মানে তো আমি চুগলখোরী করা । একথা বলার 
পর মুসা (আ.) এলান করলেন, এই মজলিসের মধ্যে কে 
একজন চুগলখোর আছ, সেজন্য আমাদের দুআ আন্নাহ 
করছেন না । আমি আল্লাহর কাছে সো চেয়েছিলাম | আল্লাহ 
পাক তো বান্দার দোষকে গোপন রাখেন । তাই আমাকে 
বলেননি । তুমি কে? তওবা করে ফেল। ওই লোকটা 
আল্লাহ পাকের এ রকম দয়া দেখে মনে মনে তওবা করে 
ফেলল । সাথে সাথে বৃষ্টি নাযিল হয়ে গেল । সুবহানাল্লাহ । 
সে জন্য আমরা চুগলখোরী থেকে নিজেকে হেফাযত করি । 
আমার বিষয়ের মধ্যে আরেকটি হল, খেয়ানত | খেয়ানত 
বলতে আমরা মনে করি যে, টাকা-পয়সা রাখলে সেটা নষ্ট 
করলে এটার নাম খেয়ানত | কেবল সেটার নাম খেয়ানত 
নয় । বরং খেয়ানত বলতে আমানতের উল্টা যত আছে, 
সবটা খেয়ানত | আল্লাহ তাআলা চোখ সৃষ্টি করছে কি 
জন্য? কুরআন শরীফ দেখার জন্য ৷ মা-বাবার চেহারা 
দেখার জন্য । তুমি যদি একটা পরনারী দেখ । আল্লাহ 
তাআলা বলছেন, 
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নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন যে, তোমরা 
আমানতকে পাওনাদারের নিকট পৌছিয়ে দাও 1৫ 
এলাকায় মেম্বার বানালে সবচেয়ে সন্ত্রাসী । তাহলে 
মেম্বারের যে উপযুক্ত তাকে না বানিয়ে একজন খারাপ 
লোককে যদি মেম্বার বানাই । তখন আমরা মেম্বার বানানোর 
মধ্যে খেয়ানত করলাম । তোমার কাছে একজন এসে বলল, 
অমুকের মেয়েটা আমার ছেলের জন্য চাইছি । এটা কেমন 
হবে? তুমি জান যে এটা খুব ভালো নয় । কিন্তু তুমি বলছ, 
লাখ বাছা । সে মনে করছে লখ বাছা সুন্দরী । আর তুমি 
বলছ লাখ বাছা কুশ্রী। কথা বুঝে আসেনি? তুমি তাকে 
সঠিক পরামর্শ দিলা না। এটাও খেয়ানত | তোমার থেকে 
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করলে । কেবল মালের খেয়ানত করলে সেটার নাম 
খেয়ানত না । কাজে-কর্মে খেয়ানত করলে সেটার নামও 
খেয়ানত । হাদীস শরীফের মধ্যে আছে, দুজন কথা বলছে। 
সে কথা বলার সময় এদিক সেদিক দেখছে । তোমাকে 
মনের কথাটা বলছি । এখান থেকে ধরে নিন যে, এটাও 
আমানত | আল্লাহ যে নেয়ামতকে যে কাজের জন্য দিয়েছে, 
সে কাজে ব্যবহার না করলে সেটাও খেয়ানত | স্ত্রী স্বামীর 
জন্য রিজার্ভ । স্ত্রী যদি অন্য কারো সাথে চলা-ফেলা করে, 
তাহলে সেটা হবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খেয়নত | আল্লাহ 
তাআলা কুরআনে বলছেন, তোমরা রসুলের খেয়ানত কর 
না। তোমাদের আমানতের খেয়ানত কর না । 

ব্যবসায়ীরাও খেয়ানত করে । যেমন- ভেজাল মাল বিক্রি 
করা, ওজনে কম দেওয়া এসব খেয়ানত । ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার সময়, দেওয়ার সময় ওজনে কম দেওয়া আর নেওয়া 
সময় বেশি নেওয়া; এসবও খেয়ানত | তাদের সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন, 


কারণ তুমি এক কেজির পরিবর্তে সোয়া কেজি নিলা । 
সোয়া কেজি এটা পয়সা ছাড়া হল। এজন্যই এটা তুমি 
ব্যবসার মধ্যে খেয়ানত করলে । অনুরূপভাবে নামায 
যেভাবে পড়া দরকার সেভাবে পড়লে না, তাহলে এটা 
নামাযের মধ্যে খেয়ানত করলে । এ রকম চাকরি করতে 
গেলেন, চাকরি করার সময় ডিউটি কম দিলেন, দামটা ঠিক 
নিলেন, এটাও খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত । এভাবে স্কুলে চাকরি 
করি, ঠিক সময়ে গেলাম না। তাহলে আমার ডিউটি ছিল 
ছয় ঘণ্টা । আমি দিয়েছি পাচ ঘণ্টা । দাম নিলাম ছয় 
ঘন্টার । তাহলে বাকিটা আমি খেয়ানত করলাম | এটা 
খেয়ানতের গোনাহ হবে । চাকরি করি চাকরিতে ঠিক মতো 
গেলাম না। সেটাও খেয়ানতের গোনাহ হবে । সে জন্য 
খেয়নত বলতে শরীয়তের যে কাজটা যেভাবে করতে 
বলেছে, তার উল্টা করলে সেটা খেয়ানতের গোনাহের মধ্যে 
শামিল হবে । আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত, মিথ্যা 
কথা, ওয়াদা খেলাফী এবং খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকার 
তাওফীক দান করুন । আমিন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আমান উল্লাহ আমান 


১ মুসলিম, তআস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস: ৭৯ (২৭২৬) 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৯৩, হাদীস: ১৮৪৭ 

* আল-কুরআন, সরা আল-হৃভুরাত, ৪৯:১২ 

+ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৩, পৃ. ১৮৩, 
হাদীস: ২৬৯২ 

« আল-কুরআন, সরা জান-নিসা, ৪:৫৮ 

৬ আল-কুরআন, সরা আল-মুতাফুফিফীন, ৮৩:১ 
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হঞ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা জুবাইর আনসারী বি. বাড়িয়া 


বিষয়: ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা 


এতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে 
সমাপনী দিবসের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সম্মানিত ওলামায়ে 
কেরাম, উপস্থিত সমবেত প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! 
সর্বপ্রথম আল্লাহ রাবুুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য 
শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি অত্যন্ত দয়া করে আজকের 
মহাসম্মেলনে আমাদেরকে শরীক হওয়ার তওফীক দান 
করেছেন । আল-হামদু লিল্লাহ । আমার আলোচ্য বিষয় 
হলো, ইসলাম শান্তির ধর্ম । ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন 
বিধান | 19181] 19 1016 00101)1816 ০906 0111. 
আল্লাহর কাছে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত ধর্ম হলো 
ইসলাম । আর সব বাতিল | মহান আল্লাহ পাক বলেন, 
82514050506 
অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মনোনীত ও পছন্দনীয় দীন হচ্ছে 
ইসলাম | ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে যদি জীবনবিধান 
হিসেবে গ্রহণ করা হয়, আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য 
হবেনা । এজন্য আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন, 
৩৫৮০৯ ০৯5৯১328525 0৩ ৩84৯25) উর ৬৫ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন তালাশ 
করবে সেটি আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না বরং 
আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানকে কেন সেই গ্রহণ করল না এ 
জন্য আখেরাতে হবে সে ক্ষতিগ্রস্থ ৷ 


আজকের দিনে আমি দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম 
এবং আমার নেয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে 
দিলাম । আর ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে পছন্দ 
করলাম ।* আল্লাহর দেওয়া দীন ইসলামকে আমরা পরিপূর্ণ 
মানলাম কি না? সে জন্য কিয়ামতের দিন আমরা 
জিজ্ঞেসিত হব | নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, | 
৭020119 ৩45৩ এই 5 2 ১ 5 ৩46 29 
:06 05253 4 45 হাঁ 2842 4281 ৪:1৪ 
24951455588 এরি ও ৫ 95 4555 পু 2 
10325108153) এ এ জট 
অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর দু'জন ফেরেশতা আসবেন । তীরা 
মৃত ব্যক্তিকে বসাবেন । অতঃপর বলবেন, তোমার রব কে? 
তোমার দীন কী? সেখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, 
আমি নিরপেক্ষ ছিলাম | সেখানে যদি আমি বলতে পারি, 
ঞ। পু আমার বর আল্লাহ)। (১:31 ৪১ (আমার ধর্ম 
ইসলাম) / তবে আমি সফল হতে পারব । ইসলাম ছাড়া 
আর যত মতবাদ আছে সব বাতিল । কারণ এসব মানুষের 
তৈরি | আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, 
50 050) 655 80952450 ধর 27308 
65৮৩1 


রে 


ঞ্ 
টা 


রাসূল (সা.)-এর বিধায় হজের ভাষণের পর যে আয়াত 
নাযিল হয়, সেখানে আল্লাহ পাক বলেন, 
৪৫১ 2০১1৫ রি 2০ পু ঠ পা ১6১৫৫ ঠ লা 


রে 


মাচ ১৪ 


অর্থাৎ কুরআন দিয়ে সত্য দীন দিয়ে 1? 
এটা কী জন্য এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 


0৮১৭ ০০ এ০ 4০৪ ভা 8৭৪ 925।$8 
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মানুষের তৈরি সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও মতবাদের ওপর 


মতবাদ দিয়ে শান্তি না আসার কারণ হচ্ছে তা ত্রুটিপূর্ণ 


ইসলামকে প্রধান্য দেওয়ার জন্য । তাহলে আমাদের 
নিরপেক্ষ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই । ইসলাম ছাড়া 
বর্তমানে যত ধর্ম আছে, সব বাতিল | তাদের ধর্মগ্রন্থ এবং 
তাদের বক্তব্য দ্বারাই একথা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম 
ছাড়া অন্য সব ধর্মের 19919 1190 । আমাদের দেশে 
ওষুধ বের করে সেখানে একটি 6%. 096 লেখা থাকে । 
এই 17989 81190 ওষুধ যদি কেউ নিয়ে অসুস্থ মানুষকে 
খাওয়াই, তাহলে সে কি সুস্থ হবে? সুতরাং বর্তমান যুগে 


স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ইত্যদি মাথায় রেখে 
মানুষ নীতিমালা তৈরি করছে। অন্যদিকে আল্লাহর কাছে 
সকলেই সমান । সাদা-কালো, ধনী-গরীব সকলেই তার 
বান্দা । তার কোনো স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন নেই। 
সুতরাং সূর্যের আলো যেমন সকলের জন্য সমান | আল্লাহর 
দেওয়া জীবনবিধানও সকলের জন্য সমান উপকারী | অন্য 
ধর্মের ওপর নির্যাতন ইসলাম কখনো সমর্থন করে না । লক্ষ 
করুন! মানুষ যা তৈরি করে, তা বর্তমানের ওপর ভিত্তি 


ইসলাম ছাড়া শান্তি আসতে পারে না । হিন্দুদের ধর্মের নাম 
সনাতন ধর্ম । তাদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে যে, সেই ধর্মগুরু 
যখন আসবে যার প্রথম অক্ষর হবে “ম' আর শেষ অক্ষর 
হবে 'দ", যার বাবার নাম হবে আবদুল্লাহ, মাতার নাম হবে 
আমিনা, জন্মস্থান হবে মক্কা, প্রত্যাবর্তন স্থান হবে মদীনা । 
তিনি আসলে আমার সনাতন ধর্ম পুরাতন হয়ে যাবে । 
এবার বলুন! সনাতন ধর্মের ডেইট আছে না ফেল হয়ে 
গেছে? মুসা (আ.)ও বলে গেছেন, তাওরাত কিতাবে উল্লেখ 
আছে যে, বিশ্বনবী যখন আসবেন তখন আমার ধর্মের 
ডেইট ফেইল । ঈসা (আ.)ও ইনযিলে বলে গেছেন । শুধু 
ধর্মগ্রন্থে নয়, সব কিছু লেখা আছে যে বইতে, পৃথিবীতে 
যারা এসেছেন আর যারা আসবেন সবার ছবি ঝুলন্ত আছে 
যে বইতে, সে বইটির নাম হল লওহে মাহফুয | সেই 
লওহে মাহফুষের প্রথম লাইন হল: 4253 %49 এ ১1] 3 
| নেই কোন মাবুদ আমি ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
আমার রসুল । তাফসীরে ইবনে কসীরে আছে, আল্লাহ পাক 
একটা কলম তৈরি করলেন । যে কলম নূরের তৈরি । যার 
উচ্চতা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত । এটিকে তৈরির পর 
আল্লাহ পাক আদেশ করলেন, ৫ (লেখ!) কলম জিজ্ঞেস 


করল, ৩৬ টি লিখব?) আল্লাহ পাক বললেন, 


085 টিটাারান 
0105508225 দাম! ঝুম 


করেই তৈরি করে । সে ভবিষ্যতও জানে না, অতীতও ভুলে 
যায় । বর্তমান ও কিন্তু বর্তমান থাকে না তা অতীতের গর্ভে 
হারিয়ে যায় । অন্যদিকে আল্লাহর কাছে সবকিছুই বর্তমান । 
অতীত ভবিষ্যৎ বলে তার কাছে কিছুই নেই। এ জন্য 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান সর্বকালে সকল জাতির জন্য 
সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এটিই সমাজে শান্তি আনয়ন 
করতে পারে । একটি উদহারণ দিয়ে বুঝতে পারেন 
ইংরেজদের শেখানো সম্ভাষণ সকালবেলা দেখা হলে বলা 
হয় 0০9০9 1৬101701175, দুপুরে 0০9০9 ১1০1 0017, 
বিকালে 0০9০9 125010116 এবং রাত্রে 0০০৫ 19]) । 
লক্ষ করে দেখুন মানুষের বানানো এই সালাম ২৪ ঘণ্টায় ৪ 
বার পরিবর্তন হয় । অন্য দিকে রসুলের শেখানো সালাম 
কিয়ামত পর্যন্ত দিবা-রাত্রির কখনো পরিবর্তন হয় না। ঠিক 
আল্লাহপ্রদত্ত দীনও কিয়ামত পর্যন্ত একটাই এবং সর্বকালের 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধারক বাহক | সালাম শব্দের দুটি অর্থ। 
একটি হল শান্তি, দ্বিতীয় নিরাপত্তা । আপনি যদি মা হারানো 
কোনো লোককে গিয়ে সালাম দেন তখন অর্থ হবে আপনার 
বেদনা-বিধুর অন্তরে শান্তি বর্ষিত হোক । দ্বিতীয় অর্থে 
আপনি কোন মানুষকে সালাম করেন, তার অর্থ হল, আমার 
হাত-পা, জবান ইত্যাদি থেকে আপনি নিরাপত্রাপ্রাপ্ত। 
ইসলামই সমাজে প্রশান্তির সুবাতাস বয়ে দিতে পারে । 
রসুল (সা.) পিপিলিকার গর্তে প্রশ্রাব করতে নিষেধ 


এটি লওহ মাহফুষসহ সকল আসমানী কিতা লেখা 
আছে । এখন ইসলাম তথা রসুলের রেখে যাওয়া দীন ছাড়া 


করেছেন । কারণ তাতে পিপিলিকার জন্য অশান্তির কারণ 
হয়ে দীড়াবে । একইভাবে নবী (সা.) কোনো ছিদ্রে প্রশ্রাব 


সবটিরই ডেইট ফেইল । সুতরাং এই জাতীয় মতবাদ দিয়ে 


করতে নিষেধ করেছেন । কারণ তাতে সাপ ইত্যাদি 


সমাজে শান্তি আনা সম্ভব নয় । মানুষের তৈরি বিধান মৃত্যুর 
আগ পর্যন্ত চলে । কিন্তু মৃত্যুর পর আর চলে না। প্রেসিডেন্ট 


থাকবার আশঙ্কা আছে প্রশ্রাবের পানি গরম হওয়ার দ্বারাই 
সাপ বের হয়ে পড়লে অশান্তির কারণ হয়ে দাড়াবে । 


কিংবা কোনো এমপি, মন্ত্রী মারা গেলেও বলা হয় 


অতএব বোঝা গেল, কোন মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদ 


ইন্নালিল্লাহ ৷ শান্তির ধর্ম ইসলামকে জঙ্গিবাদ বলে আজকে 
মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামকে কলুষিত করার 
দুইটি কারণ | হয়ত ইসলাম সম্পর্কে জানে না । আর না হয় 
জেনে-শুনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই তাদের এ 
অপচেষ্টা । আচ্ছা বলুন! সূর্যটা কার? আল্লাহর! বাতাস 
কার? আল্লাহর! এই সূর্য কি শুধু মুসলিমদের উপকারে 
আসে নাকি সবার? সবার! এমন কি নাস্তিকরাও এর থেকে 
উপকৃত হয় | একইভাবে আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ও 
সকলের জন্য শান্তি বয়ে আনতে পারে । মানব-রচিত 


মার্চ'১৪ 


নয়, কেবল ইসলামই সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । 
অনুলিখন: মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন 


১ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৮৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মায়েদা, ৫:৩ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, খ. ৪, পৃ. ২২০০, 
হাদীস: ২৮৭০ 

৫ আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩৩ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা শায়খ আবদুল ওয়াহোদ বিণ দর, ফিলিতিন 


বিষয়: উম্মাহর এঁক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
পা ৬ দর ১০০৬ 3১26 ০০৩) ৩৩৮৪৮ ঞ : 22 


কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ দেবে । অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে 
এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে ।১ নবী করীম সা. 
ইরশাদ করেন, দীন নামই হল, একজন আরেকজনের মঙ্গল 
কামনা করা । আল্লাহ তাআলা আমাকে ফিলিস্তিন থেকে 
আপনাদের সামনে আশা এবং বসার তাওফীক দান 
করেছেন, তাই তার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। যে 
ফিলিস্তিনে মুসলমানের পূর্বের কেবলা বিদ্যমান রয়েছে এবং 
যে ভূমি বর্কতপূর্ণ ৷ যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণের অসংখ্য 
কবর রয়েছে । আমি যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি এবং 
এখন যেখানে তালীমের খেদমতে আছি, এর নাম 
সাহাবা । যেটি ফিলিস্তিনে অবস্থিত এবং 
যেখানে দাজ্জালকে ঈসা (আ.) হত্যা 
করবেন সেখানেই আমাদের মাদ্রাসাটা অবস্থিত । 
আমাদের মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছরের ফারেগীনরা এক 
বছরের জন্য দীওয়াতী কাজ নিয়ে বের হয়। একটি 
জামাআত আমাদের মাদ্রাসা থেকে ২০০৮ সালে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গিয়েছিল । সে জামাআতের আমির ছিলেন 


মার্ট১৪ 


আমাদের মাদ্রাসার পরিচালক শায়খ মাহমুদ যাকারিয়া । 
দক্ষিণ আফ্রিকার লুসুকু নামক শহরের পাশে জামাআতটা 
অবস্থান করেছিল । সেই এলাকার অধিবাসী ছিল, প্রায় তিন 
হাজার । সেই শহরের প্রধান ছিলেন একজন মহিলা । 
মহিলাটি জামাআত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর 
জামাআতের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ করেন । পরে মহিলা 
এবং ওই এলাকার অধিবাসীদের আগ্রহের কারণে 
জামাআতটা লুসুকু এলাকায় আসে । মহিলাটি জামাআতের 
আমিরের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইলে শায়খ মাহমুদ 
মহিলাকে আধা ঘণ্টা যাবৎ দীনের কিছু কথা বোঝালেন । 
অবশেষে মহিলাটি ইসলামগ্রহণ করেন । মহিলা শায়খ 
বললেন, আমাকে যেসব কথা বলেলেন, আমার 
গোত্রের লোকদেরও বলুন । শায়খ মাহমুদ তাদেরকে দীনী 
কথা বলার পর তারা সকলে ইসলামগ্রহণ করে । ২০১০ 
সালে আবার শায়খ মাহমুদ ওই লুসুকু শহরে একটি 
জামাআত নিয়ে গেলেন । মহিলাটি আরো সাত হাজার 
লোকসহ শায়খ মাহমুদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং 
বললেন, এদেরকে কিছু দীনের নসীহত করুন । শায়খ 
মাহমুদের নসীহতের পর তারা সকলে একত্রে ইসলাম গ্রহণ 
। আমি এই ঘটনা সরাসরি শায়খ মাহমুদের কাছে 
শুনেছি । 
নবী করীম (সো.)-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন | তার চিন্তাধারা ছিল, 
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সমগ্র মানবজাতি কীভাবে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে । 
শুধু মুসলমান কিংবা ঈমানদারের জন্য নবী করীম (সা.)- 


হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ সেই মসজিদ এবং তীদের 
সকলকে হেফাযত করেছেন । 


এর চিন্তধারা সীমাবদ্ধ ছিল না । বরং তার চিন্তাধারা কাফির, 
মুশরিকদের জন্যও ছিল । আমাদেরকে বিশেষ করে 


আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা কিতাবে আছে, এক লক্ষ চবিবশ 
হাজার | সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাও একই । কিন্তু ইতিহাস 


ওলামায়ে কেরামকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হুযুর 


(সা.) দু'ধারায় দীনের মেহনত করতেন । প্রথমত যাদের 
অন্তরে দীনের চেতনা আছে । তারা নিজ আগ্রহে নবী করীম 


পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মক্কা আর মদীনাতে শুধু দশ 
থেকে পনের হাজার সাহবাদের কবর রয়েছে । বাকি 
সাহাবাদের কবর কোথায়? বাকী সাহাবাদর কবর পৃথিবী 


র 
র 


(সা.)-এর কাছে এসে দীনের কথা শুনতেন । দ্বিতীয়ত 


দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে আছে । আমাদের ফিলিস্তিনেও ত্রিশ হাজা 


যাদের অন্তরে দীনের আগ্রহ বলতে নেই তাদের কাছে রসুল 
(সা.) দাওয়াতের উদ্দেশ্যে স্বয়ং ছুটে যেতেন । যেমন- 
তায়েফের ঘটনা আমরা সকলে জানি । আমাদেরকেও এই 
দু'ধারায় দাওয়াত দিতে হবে । 
উম্মতের যারা আলেম তাদেরকে রসুল (সা.) মেঘের সাথে 
তুলনা করেছেন । রসুল (সা.) বলেছেন, 

0৬৫৪ 46৫ ২4403৮50059» এ এ 1) 
“আমাকে যে ইলম ও হেদায়ত নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে 
তার উদাহরণ হল বৃষ্টির ন্যায় | 
এ হাদীসে রসুল (সা.) ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা 
করেছেন । আর বৃষ্টির গুণ হল, এক জায়গায় স্থির না 
থাকা । বরং সারা জগতে ঘুরে বেড়ানো । তেমনি ওলামায়ে 
কেরাম, যারা ইলমের বাহক তাদেরকেও নবী (সা.)-এর 
নায়েব হিসেবে দাওয়াতের সেই গুরু দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে । সুতরাং যারা নিজ আগ্রহে মাদ্রাসায় ভর্তি হয় 
তাদের কাছে সীমাদ্ধ করা যাবে না। বরং এ 
দাওয়াত নিয়ে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে হবে এবং দীনহারা 
মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দিতে হবে 
যদি ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর দীনের দাওয়াতে নিজের 
জান-মাল কুরবান করেন, তাহলে তাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই সাহায্য করবেন। যা করে ছিলেন, 
আমিয়ায়ে কেরাম (আ.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণ 
(রাযি.)-কে। 


শ্রীলংকায় দীনের দাওয়াত 


সাহাবায়ে কেরামের কবর রয়েছে । যেসংখ্যক মক্কা-মদীনাতেও 
নেই । একথায় কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম কোন 
পার্থিব সম্পদ উপার্জনের জন্য কোন দেশে যাননি ৷ বরং 
দীনহারা মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্য 
গিয়েছিলেন । মক্কা ও মদীনা শরীফে নামায পড়লে অনেক গুণ 
নেকী পাওয়া যায় ৷ এসব ত্যাগ করে তারা পুরো বিশ্বে দীনের 
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ছুটে গেছেন । দীনের দাওয়াত দেওয়া কি 
শুধু তাদের ছিল? নাকি আমাদেরও রয়েছে? অবশ্যই 
আমাদেরও রয়েছে । বিশেষ করে আলেম সমাজের । সাহবায়ে 
কেরাম যদি আমাদের মতো মনে করতেন যে, ইবাদত নিজে 
করলে হবে । অন্যরা করুক আর না করুক । তাহলে দীন 
আমাদের পর্যন্ত আসত না। সাহাবাদের মেহনতের কারণেই 
আজকে দীন আমাদের পর্যন্ত পৌছছে। ছাত্রদেরকে লেখাপড়া 
শেষ করার পর এক বছরের জন্য দাওয়াতি কাজে বের হতে 
হবে । যারা আলেম নয়, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, দীনী কাজ কি 
শুধু আলেমদের জন্য? নাকি আপনাদেরও রয়েছে? আলেমদের 
যদি এক বছর সময় লাগতে হয় তাহলে আপনাদের কয় বছর 
লাগাতে হবে? আসলে, এই কাজটা ভাগাভাগির কাজ নয় যে, 
কেউ তাবলীগ করবে । আর কেউ তা'লীম দেবে । আর কেউ 
ব্যবসা-বানিজ্য করবে | এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা | বরং দীনের 
কাজ করা সকলের দায়িত্ব । মূলত আমরা সকলে তে 
বলীগঅলা । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন যে, এটিই আমার রাস্তা 
আমি মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করি এবং যারা আমার 


০ 


শায়খ মাহমুদ যাকারিয়া তার মাদ্রাসার ফারেগীনসহ 


অনুসরণ করে তাদেরও এ দায়িত্ব । আমাদের পাশবর্তী দেশ 


শ্রীলংকায় আরেকটা জামাআত নিয়ে গিয়ে ছিলেন । যখন 


রতে প্রায় একশ কোটি হিন্দু রয়েছে । আর চীনে প্রায় একশ 


শ্রীলংকায় সুনামি তুফান হয়েছিল । শায়খের মাহমুদের সেই 


বিশ-ত্রিশ কোটি বৌদ্ধ রয়েছে । তাহলে সাহাবায়ে কেরাম যদি 


জামাআত সমুদ্র তীরবর্তী এক মসজিদে অবস্থান 
করছিলেন । তখন হঠাৎ ওই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য 
সরকারি আদেশ এবং পত্রিকায় সতর্কবাণী আসল। 
এলাকার সব লোকজন নিজ এলাকা ছেড়ে পাহাড়ি অঞ্চলে 
চলে গেল । শুধু শায়খ মাহমুদের জামাআতটিই সমুদ্র 
তীরবর্তী ওই মসজিদে রয়ে গেল । পরামর্শ করে তারা 
সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ওই মসজিদ ছেড়ে কোথাও যাবে 
না। কারণ তারা তো আল্লাহর রাস্তায় এসেছেন । তাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তুফনের মধ্যেও তাদেরকে 
হেফাযত করবেন | তারা সারা রাত আল্লাহর ইবাদতের 
সাথে কাটালেন । সকালে দেখা গেল যে, রাতে তুফান চলে 
গেল | এলাকার সব দালান-কোটা , ঘর-বাড়ি ভেঙে চুরমার 


রে 


মাচ ১৪ 


ঝখানে আমরা দীনের দাওয়াত পেতাম? আর আমি যদি 
নের দাওয়াত না দিই। আর বাড়িতে আমি একজনই 
নদার আছি । তাহলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দীনও আমার 
গৃহ হতে বের হয়ে যাবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০06-855 পরেডিন459ঞ 
অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি নিজেও বেঁচে থাক এবং 
তোমার পরিবার-পরিজনকেও বীচাও 18 
এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাচানোর আহ্বান করেছেন । আমরা পরিবার- 
পরিজনকে আহার, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ি যোগান দেওয়ার 
জন্য কত শত চেষ্টা করি । আখিরাত যেহেতু আমাদের সামনে 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 
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দাওয়াত না দিতেন, চারপাশে শত কোটি হিন্দু আর বৌদ্ধের 
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নেই, তাই আখিরাত আর কবরের কথা বড় বড় মুসিবত 
হলেও আমাদের বুঝে আসে না । 


ইমাম গাযালী (রহ.)-এর 

ইমাম গাযালী (রহ.) আখিরাতের যিন্দেগির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 
বলেন, যদি আসমান-জমিনের মাঝখানের খালি জায়গা সরিসা 
দানা দিয়ে ভরে দেওয়া হয় এবং একটা পাখি এক হাজার 
বছর পর পর এসে এক একটা দানা নিয়ে যায় । তাহলে এই 
সরিসা দানা শেষ হয়ে যাবে । কিন্তু আখেরাতের যিন্দেগির 


ফিলিস্তিনে দুটি মসজিদ ছিল, সেখানে বর্তমানে তিনশত 
মসজিদ হয়ে গেছে। এটা কোন কাহিনী নয়, আমি এর 
প্রত্যক্ষদর্শী । উত্তর ফিলিস্তিনের মসজিদগুলোও এখন মুসল্লিতে 
ভরপুর হয়ে গেছে । 


দীনের দাওয়াতের গুরুত্ব নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত 

দীনের দাওয়াতের জন্য হি মানে, নড়া-চড়া করা । 
দাওয়াত না থাকলে মানুষ জমে যায় । যেমন- আমাদের 
সামনে যদি একটা চিনি ছাড়া চা রাখা হয়। এরপর চিনি 
দেওয়া হয় । নড়া-চড়া না করে যদি খাওয়া হয় | তাহলে সেই 


চেয়েও অনেক দীর্ঘ । অনন্তকালের সেই জিন্দেগি আমাদের 
সকলকে ভোগ করতে হবে । সেই জিন্দেগি আমাদের আড়াল 
হওয়ার কারণে আমরা তার গুরুত্ব দিই না। 


ফিলিস্তিনের কিছু দৃশ্য 

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ 8 বছর আগে ফিলিস্তিনের বায়তুল 
মাকদাসে জুমার নামাযে আধা কাতার মুসল্লী হত । তখন 
হিন্দুস্থান থেকে মাওলানা মুস্তাকিমসহ শীর্ষ আলেমদের একটি 
জামাআত গিয়েছিল । মাওলানা মুস্তাকিম জুমার খুতবায় 
উপস্থিত মুসল্লিদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, বায়তুল 
মাকদাসের আশে-পাশের বাকি অধিবাসীরা কোথায়? মুসল্লিরা 
বললেন, উনারা জায়তুন চাষ আর জায়তুন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত । 
তখন মাওলানা সাহেব তাদেরকে বলছিলেন, দীনের ব্যাপারে 
যদি তোমরা এত উদাসীন হও, তাহলে অতিসত্তর বায়তুল 
মাকদাস তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে । কিছুদিন পর 
বায়তুল মাকদাস দীনের ব্যাপার উদাসীনতার ফলে 
মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। এরপর আমাদের 
ফিলিস্তিনে আপনাদের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে 
জামাআত যাওয়ার পর দানের নকল ও হরকত এবং দানের 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতে যেখানে দক্ষিণ 


চা কখনো মিষ্টি হবে না। বরং আগের মতো থেকে যাবে । 
আর যদি কাটি দিয়ে একটু নড়া-চড়া করা হয়, তখন মিষ্টি 
হয়ে যাবে । তাই আমাদের ফিলিস্তিনের মানুষকে যখন 
আপনাদের বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত ইত্যাদি রাষ্ট্র থেকে 
জামাআত গিয়ে দীনের দেওয়া হয়, তাদের ভেতরও দীনের 
বুঝ চলে আসছে। বায়তুল মাকদাসের চাবি এখনও আমাদের 
হাতে আসেনি ৷ দাওয়াতি কাজ চালু থাকলে অতিসত্তর 
বায়তুল মাকদাস আমাদের হাতে আবার ফিরে আসবে বলে 
আশা করি । আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দীনের রাস্তায় 
বের হয়ে সারা বিশ্বে দাওয়াতের মিশন চালু করার তাওফিক 


দান করুন । আমিন | 
অনুলিখন: মুহাম্মদ ইসমাঈল 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 
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উলুম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সুউদি আরব, খ. ৮, পৃ. 
১৪৯, হাদীস: ৩১৬৯ 
* আল-কুরআন, সরা ইউস্বফ, ১২:১০৮ 
* আল-কুরআন, সরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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আল-জামিয়া আল-হইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৪ 


আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী 


কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাত 


উভয় জগতকে বিশ্বাস করে এবং উভয় জগতে টেনশন মুক্ত 


উভয় জগত সঠিক আর কামিয়াব হয় । এ জগতের পর 
এরা একটি জগত আছে, যার নাম আখিরাত । আসল জীবন 


জীবন লাভ করার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যায় । কিন্তু 
শান্তি দানকারী হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ আর শান্তি লাভকারী 


হচ্ছে আখিরাতের জীবন । উভয় জগতে সফলতা অর্জনের 


হচ্ছে বন্দা। বন্দা শান্তির ভিখারী আর আল্লাহ শান্তি 


জন্য কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত 


বন্টনকারী | যে কোনো জিনিস দানকারীর নিয়ম অনুযায়ী 


জরুরি । উভয় জগতে টেনশন মুক্ত হওয়া তথা সফলতা 


নিতে হয় । লাভকারীর নিয়মে নয় । আমরা তো শান্তি 


অর্জনের প্রতি কুরআন শরীফ দিকনির্দেশনা দান করে । এ 
কুরআনের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ হচ্ছে হাদীস শরীফ 
কুরআন-হাদীস শিক্ষা করা আর শিক্ষা দেওয়ার স্থান হচ্ছে 
মাদরাসা | বিশেষ করে কওমি মাদরাসা | কওমি মাদরাসায় 


লাভকারী | দানকারী একমাত্র আল্লাহ । দানকারী আল্াহ 
পাকের কাছ থেকে কীভাবে নিতে হয় তা শিক্ষা দেয় 
কুরআনে পাক । সেই হিসেবে বলছিলাম, কুরআনে 
করীমকে গুরুত্ব দেওয়ানো আসার জন্য কয়েকটি জিনিসের 


কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। যা দুনিয়া-আখিরাতে 


প্রতি বিশ্বস স্থাপন করা অতীব জরুরি । এর মধ্যে ১. 


টেনশন মুক্ত জীবন-যাপন করার নিশ্চয়তা প্রদান করে 


আল্লাহর প্রতি বিশ্বস রাখা, ২. ফেরেশতা জগতের প্রতি 


সমস্ত মানুষ শান্তি চায় । কফেররা দুনিয়াতে আর ঈমানদার 


বিশ্বাস রাখা, ৩. আল্লাহ কর্তৃক নাধিলকৃত কিতাবসমূহের 


মুসলমানেরা দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে | আখিরাত 
বলতে আলমে বরযখ তথা কবর জগতও এর অন্তর্ভূক্ত 


প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৪. আব্িয়ায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস 
রাখা ও ৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখা । 


সংক্ষেপে ইন্তিকালের পর থেকে আখিরাত শুরু হয় । সুতরাং 


উক্ত বিষয়গুলোকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমের কোন 


দুটি জগত রয়েছে, ইহজগত আর পরজগত | কাফেররা 


কোন জায়গায় সংক্ষিপ্তাকারে আর কোন কোন জায়গায় 


দুনিয়াতে শান্তি চায় । পরকালে বিশ্বাসী নয় ৷ ঈমানদারেরা 
মার্চ'১৪ 


বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ তাআলা সূরা আল- 
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বাকারার শুরুতে বলেছেন, 
৫4-/ 

এই কুরআন মুস্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শকস্বরূপ | অর্থাৎ 

যারা আল্লাহর ভয়-ভীতি অর্জন করতে চায় তাদের জন্য 

হেদায়তস্বরূপ । আর এই তকওয়া অর্জন করতে চায় সে 

ব্যক্তি যে, পাঁচটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখে । যেমন- 

আল্মাহ তাআলা বলেন, 


অন্তর্ভুক্ত । এর পরে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

আর যারা আপনার প্রতি নাধিলকৃত কিতাব এবং পূর্ববর্তী 
নবী-রসুলদের ওপর নাধিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে ।” আর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করার জন্য প্রথমে নাধিলকৃত নবীদের প্রতি ঈমান রাখা 
জরুরি | সে হিসেবে নবীদের ওপরও বিশ্বীস স্থাপন করতে 
হবে । এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 


/২/91*52 
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আর যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে / এখানে আল্লাহ 
তাআলা 9১:3% বলেছেন । 9১:০8 বলেননি । যেমন_ 
উপরের আয়াতে বলেছেন | কারণ ঈমান আর ইয়াকীনের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । ইয়াকীন বলা হয়, সেই বিশ্বাসকে যা 
হুমকি-ধমকি আর মুশাক্কিকের শক তথা সন্দেহ দানকারীর 
সন্দেহের দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। পক্ষান্তরে ঈমান ওই 
বিশ্বাসকে বলা হয়, যা উপরোক্ত কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে । সুতরাং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা অতীব জরুরি । আর আখিরাতের ওপর ঈমান রাখলে 
কুরআনের গুরুত্ব বেড়ে যায় । কারণ কুরআন আখিরাতের 
জীবনকে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি 
দিকনির্দেশনা প্রদান করে । যে আখিরাতকে বিশ্বাস করে সে 
কুরআন শরীফ পড়ার, জানার, বোঝার এবং মানার জন্য 
প্রস্তুত থাকে | আর যে স্থানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় সে 
স্থানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে । 
প্রয়োজনে কুরআন রক্ষার জন্য নিজের তাজা রক্ত উৎসর্গ 
করতে প্রস্তুত থাকে । হ্যা, যারা কুরআন চিনে না, নামেমাত্র 
চিনে | তারা দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মযাদা বুঝবে না এবং 
দুনিয়া-আখিরাতে টেনশনমুক্ত জীবন লাভ করতে সক্ষম 
হবে না । আখিরাতে বিশ্বাস করে না এমন কতগুলো মানুষ 
আছে। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে এ জগত ছাড়া আর কোন 
জগত নেই । থাকলেও তাদের মধ্যে কোন কোন 
ধর্মাবলম্বীরা এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস রাখে বাস্তবতার 
সাথে সেসবের কোনো মিল আর সম্পর্ক নেই । যেমন- 
বৌদ ধর্মাবলম্বীরা পুনজীবনে বিশ্বাসী | তাদের বিশ্বাস, যদি 
তাদের কেউ ভালো কাজ করে মারা যায়, তাহলে সে মৃত্যুর 
পর ভালো মানুষের রূপ ধারণ করে পুনরায় দুনিয়াতে 
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জন্মলাভ করবে | আর মন্দ কর্ম করে মারা গেলে সে কুকুর, 
গাধা ইত্যাদি খারাপ জন্তর আকার ধারণ করে পুনজীবন 
লাভ করবে | তাদের বিশ্বাস, আখিরাত বলতে কিছু নেই। 
এই _ বিশ্বাসকে আরবিতে তানাসুখ বলে। বাংলাতে 
পুনজীবনে বিশ্বাস বলে । আর বৌদ্ধ ভাষায় “চেঞ্জিয়া বৌয়া 
লেঙ্গরে' বলা হয় । হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসও সে রকম । 

সুতরাং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মৃত্যুর পর আর কোন জগতকে 
বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে এ জগতই হচ্ছে আসল 
জগত | অথচ এই মৃত্যুই হচ্ছে চিরজীনের সকাল অর্থাৎ 
মৃত্যুই হচ্ছে অনন্তকালের সূচনা । দুনিয়া হচ্ছে স্থায়ী আর 
আখিরাত চিরস্থায়ী । সেই চিরস্থায়ী জগতের সূচনা হচ্ছে 
মৃত্যু । শুধু মুসলমানরাই এ জগত তথা আখিরাতকে বিশ্বাস 
করে। অন্য ধর্মাবলম্বীরা তা বিশ্বাস করে না। সুতরাং 
দুনিয়ার জীবন কিছু নয়। দুনিয়া হচ্ছে সময় কাটানোর 
জায়গা মাত্র । ডাক আসলে আসল জায়গায় চলে যেতে 
হবে। 

আপনারা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, হুযুর! এ 
দুনিয়াতে আমরা তো অনেক লাভ দেখতে পাই । আপনি 
কোন লাভ নেই বলছেন কেন? হ্যা, লাভ আছে, কিন্তু তা 
অতিনগন্য যাকে লাভ বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ দাদা 
জাল নিয়ে মাছ ধরার জন্য সাগরে গেছেন । তিন চারটা পুটি 
মাছ ছাড়া আর কিছু পায়নি । আসার সময় লোকেরা 
জিজ্ঞেস করল, দাদা! মাছ কেমন পেয়েছেন? দাদা বললেন, 
পাইনি । লোকেরা বলল, দাদা! মিথ্যা বলছেন কেন? 
এগুলো মাছ না? দাদা বলল, এগুলো মাছ ঠিক আছে 
কিন্ত এত অল্প মাছকে মাছ বলে গণনা করা যায় না । তদ্রুপ 
এই দুনিয়াতে অল্পবিস্তর কিছু লাভ আছে বটে। কিন্তু 
সেগুলো নগন্য হওয়ার কারণে লাভ বলা যায় না। এ 
দুনিয়াতে কিছুদিন শান্তি লাভ করার পর যদি তা ছেড়ে চলে 
যেতে হয়, তা কেমন করে শান্তির জায়গা হল? হ্যা, 
দুনিয়াতে থেকে যদি এমন একটা জীবন লাভ করতে পার, 
যেখানে কোন টেনশন নেই; যেটা হচ্ছে জান্নাত । যদি এই 
দুনিয়ার জীবন ছারা জান্নাত লাভ করতে পার, তাহলে সেটা 
লাভ । না হয় দুনিয়া বলতে খেল-তামাশা আর সময় 
কাটানোর জায়গা মাত্র | আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ আসল জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন; যে জীবনের 
পেছনে কোন মৃত্যু নেই । যেখানে কোন ধরণের টেনশন 
ভোগ করতে হবে না । চিরস্থায়ী শান্তি আর শান্তি ৷ সেটাই 
হচ্ছে উল্লেখযোগ্য বা আসল জীবন ৫ 


যুক্তির নিরিখে আখিরাত 

মানুষের যুক্তি ও চায় যে, এ জীবনের পর আরেকটি জীবন 
আছে । কুরআন হাদীস আপাতত রাখেন । যুক্তিও চায় যে, 
আখিরাতকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে । কারণ যদি 
আখিরাত একটা না থাকে, যেখানে ভালো-মন্দের বদলা 


| আত্তার্তহীদ ২৫ 
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দেওয়া হবে । তাহলে আল্লাহ তাআলাকে পাগল বলা 
লাজেম আসবে । নাউয়ু বিল্লাহ । 


উপরে উদাহরণ সহকারে বলা হয়েছে । আর দুনিয়াতে যারা 
আল্লাহর নাফরমানি করে, মদ খায়, জুয়া খেলে, চুরি করে । 


পাগল কাকে বলে জানেন? যে কাপড় পরিধান করে না, সে 
পাগল নয় । যদি সে পাগল হয়, তাহলে নর্তকী মেয়ে যে 


কিন্তু তারা উচ্চ মানের কার নিয়ে চলা-ফেরা করে । স্বাস্থ্যে 
খুব ভালো । ঘর দেখলে সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি 


কাপড় ছাড়া মঞ্চে নাচছে; সে তো পাগল হওয়া আবশ্যক 
হবে । কারণ সে তো কাপড় পরিধান করেনি । অথচ তাকে 


ইত্যাদিতে ভরা । এসব কিছুই আল্লাহর দান । অথচ সে 
কাজ করে মন্দ। কিন্তু আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিসগুলো 


কেউ পাগল বলে না । তাহলে পাগল কাকে বলে? পাগল 


দিয়েছেন । এটাই তো পাগলের কাজ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে 


বলা হয়, যে উত্তমের বদলা মন্দের দ্বারা আর মন্দের বদলা 


আল্লাহ ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো দ্বারা বদলা 


উত্তমের দ্বারা দেয় তাকে পাগল বলা হয়। উদাহরণত 


দিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা পাগল হওয়া 


কতগুলো পাগল আছে, যারা দোকানে যা কিছু পায় তা 
খেয়ে ফেলে । দোকানদার যদি একটু সচেতন হয়; সে 
বলে, তোর বাপের দোকান নাকি? যা পাবি তা সবই খেয়ে 
ফেলবি । যাও চলে যাও খেয়ো না। এটা দেখে পাশের 
দৌকানদার বলল, আমার কাছে আস । সে বড়ই কৃপন 
তার কাছ থেকে খেয়ো না। যাকে তাকে ঘৃণা করা ভালো 
নয় । বলা যায় না কার ভেতর কি আছে? এখন প্রথম 
দোকানদার বলে উঠল, তোর ভেতর কি আছে তা তো 
জানি না। কারণ তুই কাপড় পরিধান করেছ। আর এ 
পাগলের ভেতর যা আছে সবগ্তলো তো দেখা যাচ্ছে । তার 
জানালা তো সব খোলা । এরপর যে ব্যক্তি তাকে খেতে 
দিল, তার কাছ থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিল । উক্ত 
পাগলের কাছে একটা পাথর ছিল । পাগল সেই পাথরটা 
এই দোকানদারের প্রতি ছুড়ে মারল । দোকানদারের ছেলে 
তার আব্বাকে পাথর নিক্ষেপ করছে দেখে দ্রুত এসে 
পাগলকে বেদম প্রহার করতে শুরু করল । ফলে পাগল তার 
দিকে বিস্কুটের প্যাকেটটা ছুড়ে মারল । 
এবার দেখেন, এখানে যে বিস্কুট দিয়েছে তাকে পাথর 
মারল । আর যে প্রহার করেছে তাকে দিয়েছে বিস্কুট | এই 
তো উত্তমের বদলা মন্দ আর মন্দের বদলা উত্তমের দ্বারা 
দেওয়া | এর নামই হল পাগলামি | আর এ ব্যক্তিই পাগল । 
আল্লাহ বলেন, 
৩25৩১৫৫56৬5 এ১ ৬৫ 2 55৩৬ 5 এ ৪০ 
80952 05 
অর্থাৎ আমি আসমান-জমিন আর এর ভেতর যা কিছু আছে, 
বৃথা সৃষ্টি করিনি । কাফেরদের ধারণা আমি এগুলো বৃথা 
সৃষ্টি করেছি। কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ।+ 
দুনিয়ায় যারা আল্লাহর ইবাদত করে, নবীর আদর্শ অনুযায়ী 
চলে তাদের বাড়ি-ঘর ভাঙ্গা | দেখলে মনে হয় সে দুনিয়াতে 
খুবই দুঃখে আছে। আল্লাহ তাআলার এত ইবাদত কর 
তবুও কেন এত কষ্টের মধ্যে পন করতে হয়? 
আল্লাহর প্রয়োজন ছিল, আপনাদেরকে গাড়ি, বাড়ি, নারী 
ইত্যাদি সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে রাখা । এখন আমার প্রশ্ন হল, 
আমরা আল্লাহর ইবাদত করি । আর ইবাদত হচ্ছে উত্তম 
জিনিস | আর আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে যা কিছু দিচ্ছে, 
তা তেমন উত্তম নয় । এটাই তো উত্তমের বদলা মন্দের 
দ্বারা দেওয়া হয় । আর উত্তমের বদলা দেয় পাগলে | যেমন 


মার্ট১৪ 


আবশ্যক হবে না? (নোউযু বিল্লাহ) আল্লাহ বলেন, আমি 
পাগল নই । 
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অর্থাৎ যারা ঈমান আনে আর নেক কাজ করে, আমি কী 
তাদেরকে যারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, ঈমানদারদের 
দুশমন, সব পুণ্য কাজের দুশমন, তাদের সাথে বরাবর 
করব? আল্লাহকে যিনি ভয় করে, আর যে আল্লাহর 
নাফরমানি করে তাদেরকে আমি কোন দিন বরাবর করব 
কি?” দুনিয়াতে আমি নেককার আর বদকার উভয়ের ক্ষেত্রে 
একই রকমের ফসল দিয়ে থাকি । আর তাদের গাছে একই 
রকমের ফল দিই । সুতরাং যদি এ দুনিয়া ব্যতিত আর 
কোন জগত না থাকে, যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে, তাহলে আমি কী পাগল বলে গণ্য হব না? তাই 
যুক্তিও চাই এ জগতের পরে আরেকটি জগত আছে। 
যেখানে উত্তমের বদলা উত্তম আর মন্দের বদলা মন্দের 
মাধ্যমে দেওয়া হবে । উত্তমের বদলা শান্তি আর মন্দের 
বদলা দুঃখ দিয়ে দেওয়া হবে । সুতরাং দুঃখ অথবা সুখের 
একটা কেন্দ্র আছে। সুখের কেন্দ্রের নাম জান্নাত আর 
দুঃখের কেন্দ্রের নাম জাহান্নাম । এই সুখ আর দুঃখের খবর 
দেওয়ার জন্য আল্লাহ দুটি জিনিসের ব্যবস্থা রেখেছেন 
প্রথমত কিতাবুল্লাহ দ্বিতীয়ত রসুলুল্লাহ (সা.)। যদি 
আখিরাত না থাকে যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে, দুনিয়া এতটুকৃতেই শেষ হয়ে যায়। তখন ভালো 
জিনিস খারাপ আর খারাপ জিনিস ভালো হওয়া লাধিম 
আসবে | সেই জন্য যুক্তি চায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য আর 
আল্লাহ তাআলা পাগল না হওয়ার জন্য আখিরাত একটা 
জগত থাকা দরকার । যেখানে ভালো-মন্দের বদলা দেওয়া 
হবে। সেই আখিরাতের দিকে কুরআনে করীম আহ্বান 
করে । যেমন_ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
255 (55 (5 ৪ এ তর্ড ৪৮৯৮ ৪1 93 8255 ৪ 2 
০৫০8৮ ৮৮692 ৬৩স্ 
অর্থাৎ কুরআন এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরবি 
ভাষায় নাধিলকৃত কিতাব । এমন জাতির জন্য যে জাতির 
কাছে জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতা আছে । আর জ্ঞান অর্জন 
করার যোগ্যতা শুধু মানবজাতির কাছেই আছে । সুতরাং এ 
কিতাব মানবজাতির জন্য অবতরণ করা হয়েছে । কী জন্য 
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অবতরণ করা হয়েছে? সুখের সুসংবাদ আর দুঃখের 
দুঃসংবাদ শোনানোর জন্য কুরআন অবতরণ করা হয়েছে । 


্ 


জান! আমাকে একটা সন্তান দিন, আমার সমস্যা সমাধান 
করে দিন!! যদি সে এ বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে যে, 


বিশেষ করে আখিরাতের দুঃখ-সুখের সংবাদ দেওয়ার 
জন্য । আর আখিরাতের দুঃখ-সুখ সামনে আসলে দুঃখের 
থেকে পরিত্রাণ লাভ আর চিরস্থায়ী সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টা 
আর পরিশ্রম করবে | সে রকম দুঃখ-সুখের বাণী শোনানোর 
জন্য রসুল (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে । যেমন- আল্লাহ 
বলেন, 


905694% 6166৩) 

অর্থাৎ হে রসুল! আপনাকে সমস্ত জগতবাসীর জন্য 
সুসংবাদ; আর দুঃসংবাদ দানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি ।৯ 
বিশেষ করে আখিরাতের দুঃখ-সুখের সংবাদ দেওয়া জন্য । 
আর আখিরাতের দুঃখ-সুখ সামনে আসলে ঈমানদারেরা 
ঈমান আমল ঠিক করার জন্য পরিশ্রম করবে । তখন আমি 
সেই দুনিয়ার জীবনকেও টেনশন মুক্ত করে দেব | যেমন- 
আল্মাহ তাআলা বলেন, . 
০5 6৮ এ 6 ঠক 2 ৫৪ 0 0 ৬ 
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যদি কোন মুমিন নর-নারী নেক আমল করে । তখন আমি 
তাকে দুনিয়াতে উত্তম প্রতিদান দেব । পরকালেও রয়েছে 
তার জন্য উত্তম বদলা |” আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা 
(আ.)-কে আখিরাত সম্পর্কে বলেন, 

০৪৮০৮৮5৬৬৪2 

হে মুসা! আমি তোমাকে নির্বাচন করে নিলাম | সুতরাং 
তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ পাঠানো হবে তুমি তা মনোযোগ 
সহকারে শোন 1১১ আল্লাহর বাণী, 


93588 9 20586 ত)4)29140 
হে মুসা! নিশ্চয় আমি আনল্মাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই । 
সুতরাং পরিপূর্ণভাবে আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মর্ণ 


আছে সেটা প্রমাণের জন্য যথা সময়ে নামায কায়েম কর ।১২ 


বাবাজান সন্তান দিতে সক্ষম এবং সকল সমস্যার সমাধান 
দানকারী, তাহলে সেও মুশরিক | সুতরাং হে মুসা! আমার 
সাথে কাউকে শরিক কর না। ৩. পরিপূর্ণভাবে আমার 
গোলামি করবে । বৃহস্পতি আর জুমাবার, রাত-দিন, 
পাহাড়-পর্বতে, খালে-বিলে, দরিয়া-সমুদ্রে, সমাজ ও রাষ্ট্রে, 
ঘরের ভেতর আর নাপিতের দোখানে মোট কথা সর্বাবস্থায় 


কিন্তু ইবাদতের মধ্যে ভাগাভাগি করে । যেমন- জুমাবার 
মসজিদে যায় আর শনিবারে মঞ্চে উঠে নাচ-গান করে 
সেও ঈমানদার কিন্তু ফাসেক | সুতরাং হে মুসা! ফাসেক 
হবে না। পরিপূর্ণরূপে আমার ইবাদত করবে | ৪. বিশেষ 
করে সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ থাকা প্রয়োজন | যদি 
আল্লাহর স্মরণ থাকে নাফিতের দোকানে দাড়ি মুগ্তাতে 
পারবে না। চারা রোপনের সময় সতর দেখা যায় মতো 
কাপড় পরিধান করতে পারবে না । ধান কি আল্লাহ দেয়? 
আমরা পিতা-পুত্রই তো চাষ করি । হ্যা; তোমরা পিতা-পুত্র 
চাষ কর বটে, কিন্তু ক্ষেত করে কে? চাষ এক জিনিস, ক্ষেত 
আরেক জিনিস | চাষ বলে, জমিকে লাঙ্গল দিয়ে মাড়িয়ে 
চারা রোপনের উপযোগী করা । আর ক্ষেত বলে, সে 
চারাকে নিচ থেকে বের করে সে গাছে ফসল দেওয়া । সে 
জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০৩১৯/৬এ 22০৮১৩৯১৫৬০ 

জমিকে চারা রোপনের উপযোগী তোমরা পিতা-পুত্র করছে 
ঠিকই । কিন্তু নিচ থেকে গাছ বের করে ফসল ফলাই কে? 
তোমরা না আমি আল্লাহ? তোমাকে ব্যবসায় সুযোগ 
দানকারী যে আল্লাহ, একথা মনে থাকলে, পণ্যে ভেজাল 
দিতে মন চাইবে না। তোমাকে কোর্টে বিচারক হিসেবে 
বসিয়েছে আল্লাহ, একথা মনে থাকলে ঘুষ নিতে পারবে 


এখানে চারটি কথা বলা হয়েছে। ১. আল্লাহর অস্তিত্বের 


না । অবৈধ রায় দিতে পারবে না। অন্যায় করতে পারবে 


স্বীকার করবে নাস্তিক হবে না। এ জগতের সৃষ্টিকর্তা যে 
একজন আছে এ কথা বিশ্বাস করবে । এমনি এমনি এ 
পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে গেছে এটা বলবে না । সৃষ্টিকর্তা আমি 
একজন আছি এটা বিশ্বাস করবে । ২. ছাড়া আর 
কোন মাবুদ নেই এটা বিশ্বাস করবে অর্থাৎ একত্ববাদী হবে, 
মুশরিক হবে না । আমার মতো আরেকজন মাবুদ বানিয়ে 
সাজদা করবে না । খিস্টানদের মতো আল্লাহ তিনটা বলবে 
না । তারা মনে করে, তিনে মিলে এক । যাকে ত্রিত্ববাদ বলা 
হয় । এ রকম বিশ্বাস করবে না । সুতরাং হে মুসা! আমার 
সাথে মাবুদ হিসেবে কাউকে গ্রহণ কর না। কেউ কেউ 
আছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না বটে, কিন্তু 
আল্লাহর কিছু গুণবাচক নাম আছে সেগুলোর সাথে অন্যকে 
শরিক করে | যেমন- বচ্চা দানকারী, সমস্ত মুসিবত থেকে 


না। তোমাকে নেতা হওয়ার সুযোগ দানকারী যে আল্লাহ, 
একথা মনে থাকলে তুমি আর দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার 
ইত্যাদি কিছুই করতে পারবে না । সুতরাং সর্বাবস্থায় যদি 
আল্লাহর স্মরণ থাকে, কোন অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানি 
করতে পারবে না । অতএব আল্লাহর স্মরণ রাখা সর্বাবস্থায় 
অতীব জরুরি | 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ থাকার জন্য আল্লাহ একটা নিয়ম 
শিক্ষা দিয়েছেন, সেটার নাম নামায । যেমন- আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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এ আয়াতের এক অর্থ: যথা সময়ে সঠিকভাবে নামায 
আদায় কর, আমার স্মরণ আছে সেটা প্রমাণ হওয়ার জন্য । 


পরিত্রাণ দানকারী এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী 


আরেক অর্থ: যথাসময়ে সঠিকভাবে নামায আদায় কর, 


একমাত্র আল্লাহ । কিন্তু অনেকে মাযারে গিয়ে বলে, হে বাবা 


মার্ট১৪ 


যেহেতু নামায আমার স্মরণ করে দেয় ।৯ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


আচ্ছা, বলেন তো! এসব করলাম না এবং মানলামও না । 
কোন অসুবিধা আছে? আস্তিক না হয়ে নাস্তিক হলে কোন 
অসুবিধা নেই । কেননা আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে 
কুরআন-হাদীসের প্রতি বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই | কারণ 
কুআন-হাদীস আর আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করবে সেই 
ব্যক্তি যে আল্লাহকে মানে | যে নাস্তিক তার কিছু করতে 
কোন বাধা নেই । সে স্বাধীন । 


আল্মাহর অস্তিত্বের প্রমাণ 

গ্রামের মকতবে যখন হুযুর আসতে দেরি হয়, আপনারা 
দেখন যে, তখন ছাত্ররা যারে বলে দুষ্টুমি সব কিছু করে । 
এমন কোন দুষ্টুমি নেই যা করে না । আর যখন হুযুর আসার 
খবর পায় । বড় আওয়াজে পড়া আরম্ভ করে দেয় । দেখুন! 
মকতবে হুযুর না থাকার কথা বিশ্বাস করার কারণে যদি 
একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের এ দশা হয় | তাহলে এবার যদি এ 
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১০৯১৪৪৬৩৫১৩ 
সেদিন আফসোস করবে, এমন গোল্ডেন হায়াত পেয়ে, 
কেন এই কষ্টে পড়তে হচ্ছে? যদি চাইতাম, আখিরাতকে 
বিশ্বাস করার মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করতে পারতাম । 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে, পরিপূর্ণ আল্লাহর 
জগতে সফলকাম হতে পারতাম 1৯৬ তারা বলবে, 
০৮৯১৪৪৬2806 0594১888560555 

9$5% 
অর্থাৎ হায় আফসোস! কেন আমরা দুনিয়াতে সীমালজ্ঘন 
করে পরকালের জীবনকে ধ্বংস করেছি । সুতরাং হে মুসা! 
নিঃসন্দেহে কিয়ামত আসবে ।১' অতএব 


০৬১১৫2১০৫5৩ 05826 ৬65 


জগতের সৃষ্টিকর্তা নেই একথা বিশ্বাস করা হয়, মানুষ যা 
ইচ্ছা তা করবে না? সে জন্য নাস্তিকেরা আল্লাহ মানে না। 
যাতে দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। আর যে 
আখিরাতের বিশ্বাসী নয়, শিরক করলে, গোলামি পরিপূর্ণ না 
করলে, নামায যথাসময়ে সঠিকভাবে আদায় না করলে, 
তার কোন অসুবিধা নেই । 

আল্লাহ বলছেন, হে মুসা! তুমি নাস্তিক হলেও, মুশরিক 
হলেও, ফাসেক হলেও, নামায না পড়লেও তোমার কোন 
অসুবিধা নেই। কিন্তু অসুবিধা হবে এমন একটা জগত 
আছে, যার নাম আখিরাত | যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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কিন্তু হে মুসা! নিশ্চয় কিয়ামত আসবে | আমি কিয়ামতের 
নির্দিষ্ট সময়কে লুকায়িত রাখতে চায় । যাতে সে দিন 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হয় ৷ আমি 
পাগল নয় ।১ সুতরাং হে মুসা! নাস্তিক হয়ে আসলে এখানে 
সমস্যায় পড়বে । মুশরিক হয়ে আসলে ছাড় দেওয়া হবে 
না। মুনাফিক হয়ে আসলে জাহান্নামে পুড়িয়ে পাক-সাফ 


অর্থাৎ যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না । নিজের মন চাহি 
জীবন যাপন করে, তারা যেন তোমাকে আখিরাতের প্রস্তুতি 
লাভ করা থেকে বিরত রাখতেনা পারে । না হয়, তুমি পথ 
্রষ্ট হয়ে যাবে ।১৮ 

হে মুসা! তুমি কলিমুল্লাহ্‌ হতে পার । কিন্তু যদি আখিরাতের 
তৈরি ছাড়া খালি হাত নিয়ে এখানে আস, দুনিয়ার হায়াত 
হেলায়-খেলায় শেষ করে দাও । তাহলে মনে রেখ, তুমি 
আখিরাতে সফল হবে না। আমাদের বুঝতে হবে হযরত 
মুসা (আ.)-এর মতো নবীকে যদি আল্লাহ এ রকম বলেন; 
আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের কী অবস্থা হবে? 
সুতরাং আখিরাতের জীবনকে উন্নত করতে হবে । আর 
আখিরাতের জীবন কীভাবে উন্নত করতে হয় তার দিক 
নির্দেশনা প্রদান করে কুরআনে করীম । দুনিয়াটা হচ্ছে, 
দুঃখ-সুখের জায়গা । দুনিয়াতে মানুষ সুখ লাভ করে চারটি 
কারণে । যথা ১. অন্ন, ২. পানি, দুনিয়াতে সুখের সাথে 
চলার জন্য খানা-পিনার প্রয়োজন | যদি খানা-পিনা ঠিক না 
থাকে, তাহলে কোনোভাবে চলা-ফেরা করতে পারে না ।৩, 
বস্ত্র, মানুষ চলা-ফেরা আর সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য 


হয়ে আসতে হবে | নামায ভালো করে না পড়লে আখিরাতে 
সমস্যা দীড়াবে ৷ কিয়ামতের দিন-তারিখ আমি লুকিয়ে 
রাখছি এজন্য যাতে, মানুষ আমল করার সুযোগ পায় । যদি 
দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় । মনে করেন, ২০৪০ 
সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম জুমাবারে কিয়ামত হবে 
তখন মানুষ বলবে, কিয়ামত আসতে আরো অনেক সময় 


লেবাস-পোষাক অত্যন্ত জরুরী | যেমন- আল্লাহ বলেন, 
808১5855220 পেগ 48% 

অর্থাৎ হে আদমের সন্তানেরা! তোমাদের জন্য পোষাক 

অবতরণ করেছি। যা তোমাদের সতর আবৃত করে এবং 

তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জার বস্ত্রও অবতীর্ণ করেছি ৯ 

মানুষের সুখ-শান্তি আর সাজ-সঙ্জার জন্য পোষাক অতীব 


আছে । যা ইচ্ছা তা করে নাও । মানুষ আখিরাতের আমল 


জরুরি জিনিস | ৪. ঘর-বাড়ি, খানা-পিনা, কাপড়-চোপড়, 


ছেড়ে দেবে । আর কিয়ামতের দিবস সন্নিকটে আসলে 
মানুষ বলবে । তওবা করে নাও তাড়াতাড়ি । আল্লাহ তো 
তওবা কবুলকারী | আল্লাহ বলছেন, কিয়ামত কবে হবে তা 
আমি কাউকে জানাইনি | এমনি হঠাৎ করে একদিন এসে 
পড়বে । তখন মানুষ আফসোস করবে । তখন আফসোস 
করা ছাড়া আর কোন কাজ হবে না। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


মার্ট১৪ 


সব ঠিক আছে । কিন্তু থাকার জন্য ঘর নেই । তার কোনো 
সুখ নেই । সুতরাং দুনিয়াতে সুখে থাকার জন্য ঘর অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় | সুতরাং বলে ছিলাম, দুনিয়াতে মানুষের সুখ- 
শান্তি লাভের উপকরণ হচ্ছে চারটি, ১. অন্ন, ২. পানীয়, ৩. 
বস্ত্র ও ৪. ঘর-বাড়ি । আর সবচেয়ে বেশি সুখ লাভের স্থান 
হচ্ছে, জান্নাত | যেখানে দুঃখের কোনো লেশমাত্র নেই। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।সম্মে।ল।ন।-।সং 


|ক।ল।ন 
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অর্থাৎ হে আদম! নিঃসন্দেহে এ শয়তান তোমার এবং 
তোমার স্ত্রীর দুশমন | সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে 
বের করতে না পারে । সে দিকে খেয়াল রাখবে । না হয়, 
তোমাকে কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে । এখন তুমি এমন এক 
স্থানে আছ, যেখানে কোন জীবিকা আর কাপড়-ছোপড়ের 
কোন অভাব নেই 1 যেমন- আল্মাহ তাআলা বলেন, 

9৫০৮559185ঞ 5১৩১ 2655 ঞ৬ 
আল্লাহ বলেন, তুমি এখন এমন স্থানে আছ, যেখানে কোন 
খিদে নেই । খাদ্যের অভাব তো দুরের কথা । ক্ষুদার্ত পর্যন্ত 
হবে না। প্রশ্ন করতে পারেন, হুযুর! খিদে না লাগলে, 
জান্নাতের খাদ্যসমূহ কে খাবে? এর উত্তর হচ্ছে, জান্নাতের 
খাদ্য মানুষ খিদে নিবারণ করার জন্য খাবে না। বরং স্বাদ 
ভোগ করার জন্য খাবে ।৯ আল্লাহ তাআলা বলেন, 

৬৫1১2 222 

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য প্রত্যেক 
রকমের ফল-ফলাদি থাকবে ৷ 
অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা, বলেন? 

এ রপাচে তে 
অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতবাসীর জন্য 
অধিক পরিমাণের ফল-ফলাদি 
থাকবে । সেখান থেকে তারা খাবে । 
আল্লাহ তাআলা এভাবে সব ক্ষেত্রে 
জান্নাতের খাদ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে 
ফল-ফলাদির কথাই বলেছেন ২ 
আর মানুষ ফল-ফলাদি খিদে নিবারণ 
করার জন্য খায় না। বরং স্বাদ ভোগ 
করার জন্য খায়। জামাতের ফল- 
ফলাদি কী রকমের হবে? আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

উরি া্রা 
অর্থাৎ জানাতের ফলগুলো দেখতে 


তাদেরকে সেখানে উদ্যান এবং আঙ্গুর দেওয়া হবে এবং 
সমবয়ক্ষ পূর্ণ যৌবনের অধিকারী তরুণী দেওয়া হবে । 
সুতরাং জান্নাতে খিদে লাগবে না তবে প্রশ্ন করতে 
পারেন যে, হুযুর! খিদে না লাগলেও তো ফল-ফলাদি খেলে 
পায়খানা ইত্যাদির প্রয়োজন হবে । এর উত্তর হচ্ছে, 
মানুষের শরীর থেকে কোন কিছু বের হওয়ার যত রকমের 
স্থান আছে, সব জান্নাতের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে । জান্নাতে 
নাক থেকে শিকনি আর মুখ থেকে থুথু ইত্যাদিও আসবে না 
এবং জান্নাতে পেশাব-পায়খানার হাজতও হবে না । যেমন- 

রসুল, (সা. ) বলেন, 

4৫৪1০ 1) :05% এ পো) ০৯০ :৫৬ রত 
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৮১০৫ ৮১ 2৮2৪) 


আল্লামা নূরুল হক সাহেব দাবা) 


মুহতামিম, ব্টগ্রাম মাদ্রাসা, কুমিল্লা 


সব এক রকম লাগবে । কিন্তু 
একেকটার স্বাদ একেক রকম 
হবে ।১ সুতরাং জান্নাতের খাদ্য হবে 
ফল-ফলাদি। সে জন্য আল্লাহ 
খানার কথা বললেই ফলের কথা বলে 
থাকেন | যেমন- 

9৫৮28৩০ 6405 


অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ুস্তাকীরা কামিয়াৰি 
তথা সফলতা লাভ করবে। 


বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবীদ আল্লামা জাষ্টিস, তকীউসমন নীর বিশিষ্ট খলিফা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ মোফাচ্ছেরে কোরআন 


--০ আল্লামা মুফতী, 


দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব 


মুহতামিম,জামিয়া ইসলামিয়া আকবর কমধ্রেক্স মিরপুর-১ ঢাকা 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামি সাহিত্যিক গবেষক ও লেখক 


-০ ড. আল্লামা আ ফ ম খালিদ হোসেন, সম 


অধ্যগক, ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টাম, সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ পটিয়া 


সকলের প্রতি ছীনি দাওয়াত 


যোগাযোগ £ ০১৭৭৭-৫০৮১৩২, ০১৮১৬-৭৮১৭৭০, ০১৭২১-৯৭১৭৩৫ 


দ্ূণেঃ ভরপুর আন্দরকিলা, চ্টখাম | ফোনঃ 


মার্ট১৪ 


০১৮১৯-৩৯১০৩৪ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে খানা-পিনা করবে । কিন্তু 
তারা থুথুও ফেলবে না । পেশাব-পায়াখানাও করবে না এবং 
নাকও ঝাড়বে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া 
রসুলুল্লাহ! খাদ্যের অবস্থা কী হবে? (অর্থাৎ আমরা যে, 
খানা খাই আর খানা খাওয়া পর দুনিয়াতে তো আমরা 
পায়খানা করে থাকি । যদি জান্নাতে পায়খানার হাজত না 
হয়, তবে আমাদের পেটের খাদ্যের অবস্থা কী হবে?) রসুল 
(সা.) বললেন, জান্নাতীরা খানা খাওয়ার পর একটা ঢেকুর 
দেবেন । (যা পায়খানার কাজ করবে । অর্থাৎ সে ডেকুরে 


22858 5৮45৩5%ঃ 
অর্থাৎ তারা জান্নাতের সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে । 
সেখানে কোন রকমের রৌদ্র ও শীত অনুভব করবে না। 
অর্থাৎ বেশি গরমও হবে না ।৯ বেশি ঠাণ্তা ও শীতও লাগবে 
না। যাকে বলে ১11 90110111017 তথা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত । 
আর এই চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করার জন্য আখিরাতে বিশ্বাসী 
হতে হবে । আখিরাতের জীবনকে উন্নত করতে হলে, 
কুরআন-হাদীস মত আমল করতে হবে । আর কুরআন- 
হাদীস মত আমল করতে হলে তা শিখতে হবে | কুরআন- 
হাদীস শিক্ষা দেয় এই কওমি মাদরাসা | সুতরাং দুনিয়া 


সব খাদ্য হজম হয়ে যাবে) এবং শরীর থেকে এমন ঘাম 
বের হবে যার খুশবু মেশকের চেয়ে অধিক হবে ।২৬ 

এবার আসুন! জান্নাতের মধ্যে যে পানীয় দেয়া হবে তা 
কেমন হবেঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, 


914৫5 ৫৮1) 4৫৫ 


৬র্ত ওই 2555 2 গ ৩2 % ড4৩৯৮ 5 24 48 


বেলের ৫৮2 ৫5516 2৫৫ গর 
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অর্থাৎ মুত্তকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার 
অবস্থা নিম্নরূপ: তাতে নির্মল পানির নহর রয়েছে, এমন 
দুধের নহর রয়েছে, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের 
জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর রয়েছে এবং পরিশোধিত মধুর 
নহর রয়েছে । সুতরাং জান্নাতের পানীয় হবে, পরিষ্কার 
পানি, দুধ, শরাব এবং মধু 1১৭ 

বলতে পারেন, হুযুর! এসব পানীয় গ্রহণ করলে তো 
পেশাবের হাজত হতে পারে । আমি বলব, জান্নাতের মধ্যে 
কোন পেশাবের হাজত হবে না । বরং সে পানীয় বন্ত শরীর 
থেকে ঘাম হিসেবে বের হবে । যার সুগন্ধ হবে মেশকের 
ন্যায় | দুনিয়ায় ঘামের গন্ধ দূর করার জন্য কত ওয়ানম্যান 
শো ব্যবহার করতে হয় । কিন্তু জান্নাতিদের ঘাম থেকে যে 
সুগন্ধ বের হবে তা ওয়ানম্যান শোকেও হার মানাবে । 
সুখ-শান্তির ৩ওনং উপকরণ হচ্ছে বস্ত্র । দুনিয়ার বন্ত্র পুরাতন 
এবং ফেটে যায় । কিন্ত জান্নাতের পোষাক পুরাতনও হবে 
না এবং ফেটেও যাবে না । আল্লাহু আকবার । রসুল (সা.) 
৮০০০ 


31350 25 রি 
অর্থাৎ তাদের যৌবন কালও শেষ হবে না এবং তাদের 
কাপড়ও পুরাতন হবে না। জান্নাতীরা কত বছরের যুবক 
হয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করবে? এ সম্পর্কে রসুল (সা.) বলেন, 
'জান্নাতবাসীরা ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক হয়ে 
বেহেস্তে প্রবেশ করবে । বলতে পারেন, বৃদ্ধ অবস্থায় মারা 
গেলে? হ্যা, বৃদ্ধ অবস্থায় মারা গেলেও তেত্রিশ বছরের 
যুবক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।১৮ সুখ-শান্তি লাভের ৪র্থ 
উপকরণ হল, বাসস্থান । জান্নাতের মধ্যে বাসস্থান কী রকম ২ 
হবে? সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


মার্ট১৪ 


আর আখিরাতের শান্তি আর সফলতা লাভ করার জন্য 
কুরআন-হাদীস দরকার | কুরআন ছাড়া দুনিয়া-আখিরাতে 
791010) মুক্ত জীবন লাভ করা কখনো সম্ভব নয় । আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে বুঝার আর আমল করার তৌফিক 
দান করুন । আমিন । 


৬ আল-কুরআন, সূরা সৃওয়াদ, ৩৮:২৭ 


-কুরআন, সুরা আল-তআরাফ, ৭:২৬ 
-কুরআন, সর? তাহা, ২০:১১৭ 
-কুরআন, সরা তাহা, ২০:১১৮-১১৯ 
-কুরআন, সুরা ম্বহান্মদ, ৪ ৭:১৫ 
-কুরআন, সরা ম্ামিনুন, ২৩:১৯ 


& & 


-কুরআন, সরা অাল-বাকারা, ২:২৫ 

-কুরআন, সুরা আন-নাবা, ৭৮:৩১-৩৩ 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ২১৮০, হাদীস: ১৮ ৫ 

২ আল-কুরআন, রা মৃহাম্মাদ, ৪৭:১৫ 

২৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস-স্ুনান, মুস্তফা 
আলবাৰী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গুপ, হলব, মিসর, খ. 
১৪, পৃ. ৬৭৯, হাদীস: ২৫৩৯ 

২৯ আল-কুরআন, সরা আল-ইনসান, ৭৬:১৩ 
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তস্থা 
সীমারেখা ও চৌহদ্দি 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির 


২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা ও 


আলামীন ুন্দর-শোভাময় 


জাতীয় দিবস । দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার 8৪তম 
বার্ষিকী | ১৯৭১ সালের এই দিন থেকে 
দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে 


এই 
স্বাধীনতার স্বভাবগুণে ভূষিত করেই 


ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সর্বোচ্চ 
গুরুত্বারোপ করে এর জন্য সুস্পষ্ট 


করেছেন সৃষ্টির সেরা ব 


নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে । ইসলামের 


মানবজাতিকে | ইসলাম মানবজাতিকে 
যেসব মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে, 


১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছিল বাঙালীর 


তন্বধ্যে স্বাধীনতা অন্যতম । বরং 


কাজ্িত মহান বিজয় । সে বিজয়ে 


হৃদপিণ্ডের জন্য যেমন নির্মল বাতাস, 


বিশ্বমানচিত্রে ঠাঁই করে নেয় লাল- 


সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ । আমাদের 
হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় 
পাওয়া এ স্বাধীনতা । 


স্বাধীনতার তাৎপর্য ও মাহাত্ম 
স্বাধীনতা: একটি ব্যাপক তাৎপর্যময় ও 
মর্মস্পর্শী শব্দ । স্বাধীনতার জন্য মানুষ 
সবকিছুই করতে পারে । পারে অস্ত্র 
ধরতে, নিজের মূল্যবান জীবন বিলাতে 
এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে । শুধু 
নয়, প্রতিটি সৃষ্টিজগতই 
স্বাধীনতার মা হওয়ায় ডানা মেলতে 
চায়। র ঠ 
স্বাধীনভাবে উড়তে, মাছ চায় পানিতে 
বাধাহীন বিচরণ করতে, জীব-জন্তু চায় 
জঙ্গলে তাদের চলাচলে যেন সৃষ্টি করা 
না হয় কোন প্রকার বাধা-বিপ্নতা । তাই 
স্বাধীনতা হচ্ছে মানবজাতির স্বভাবজাত 
বিষয় । কেউ চায়না অন্যের পরাধীন 
হয়ে বাচতে । তাই মহান রাব্বুল 


মার্ট১৪ 


দেহের জন্য আত্মা প্রয়োজন, তেমনি 
স্বাধীনতা হচ্ছে মানবসমাজের প্রতিটি 
সদস্যের কাজিিত ও অভীষ্ট লক্ষ্য । এ 
এমন এক মৌল নীতি, যার ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান এবং যাকে গুরুত্ব 
দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান 
এক কথায় উদগ্রীব । রাষ্ট্র অথবা সরকার 
স্বাধীনতার প্রতি যতটা গুরুত্ব দেবে, 
স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রতি যতটা তাগিদ 
করবে জনমানসে ঠিক ততটাই সে 
সম্মান এবং মর্যাদার আসনে সমাসীন 
হবে । ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, 
তাকে অনর্থের কোপানল হতে রক্ষার 
বৃহৎ কর্মসূচি এবং এজেপ্তা নিয়েই এ 

ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেছে । হোক তা 
ধর্মীয় চিন্তানৈতিক কিংবা পলিটিক্যাল 
স্বাধীনতা, অথবা কর্তব্যকর্ম ও ব্যয়ের 
স্বাধীনতার যে ধারণা ও চেতনা প্রচলিত, 
সে সংক্রান্ত স্বাধীনতা । 


ধর্মীয় স্বাধীনতা 


কালজয়ী আদর্শ হচ্ছে, কাউকে ইসলাম 
গ্রহণ করানোর জন্য স্বীয় ধর্ম ত্যাগে 
বাধ্য করা যাবে না। বরং মুসলিম ও 


মাধ্যমে দীওয়াত দেওয়াকে । মহান 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 
দীন সম্পর্কে কোন জোর-জবরদস্তি 
নেই, সত্য-ভ্রান্তি হতে সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে । [সুরা আল-বাকারা : ২৫৬] 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনার 
প্রতিপালকের দিকে প্রজ্ঞা ও সুন্দর 
উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন 
এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম 
পন্হায় | [সূরা আন-নাহল : ১২৫] 


৮0 

ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি 
ও অমুসলিমদের আচরণ 

নীতিমালাও দ্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা 

করেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের রর 

তাদের মৌলিক অধিকার | সুতরাং কো 

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গাদা 
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হামলা কিংবা ভাগুর করা যাবে 


আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান, 


জরুরিও বটে। ব্যক্তি স্বাধীনতার 


না,তাদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে আরোপ করা 
যাবে না ন্যুনতম বাধা-বিঘ্তাও । বিবাহ- 
বিচ্ছেদ এবং ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে 
তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পূর্ণ 


সত্যের দ্ধর্থহীন প্রকাশ এবং কল্যাণের 
পথে আহ্বান করতে কারো পরোয়া 
করতেন না। একথা অনস্বীকার্য যে, 
এমন কিছু চিন্তানৈতিক টার্ম, যা 


লাগামহীন চর্চাকারীর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
হাদীস শরীফে এভাবে চিত্রিত হয়েছে, 
আল্লাহর সীমারেখায় জীবনযাপনকারী ও 
তা লঙ্ঘনকারীর অবস্থা হচ্ছে সেই 


স্বাধীনতা । যা তাদের ধর্মানুসারে 


ইসলামকে অন্যান্য মতাদর্শ ও ধর্ম হতে 


বিধিসম্মত, তারা তাই পালন করবে । 
মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
করেন, অযুসলিমরা যদি আপনার কাছে 
কোন বিচারের জন্য আগমন করে তবে 
আপনি তাদের মাঝে বিচার করুন কিংবা 
তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন । [সূরা 
আল-মায়িদা : ৪২] 

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে 
ব্যক্তি কোন জিম্মিকে কষ্ট দিবে আমি 
তার বিরূদ্ধে দীড়াবো ৷ সিহাহ সিত্তার 
প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সুনানে আবু দাউদ 
এবং বাইহাকী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, 
যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধকে অত্যাচার 
করবে, তার ক্ষতিসাধন করবে, কিংবা 
তার সাধ্যের অতিরিক্ত তার ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেবে অথবা তার মালিকাধীন 
কোন বস্তু জোরপূর্বক কেড়ে নিবে, 
কিয়ামতের কঠিন দিবসে আমি তার 
প্রতিপক্ষ হিসেবে দীড়াবো । [আবু দাউদ 
শরীফ, হাদীস : ২৬৫৪] 
সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সাধারণ 
নীতিমালা হচ্ছে, অধিকারপ্রাপ্তি ও 
বঞ্চণার ক্ষেত্রে সমতা । অর্থাৎ আমরা যা 
পাবো তারাও তা পাবে । আমরা যা 
থেকে বঞ্চিত হবো তারাও তা থেকে 
বঞ্চিত হবে | তবে তারা যদি প্রতারণা 
এবং শঠতার আশ্রয় নেয় কিংবা চুক্তিভঙ্গ 
করে তবে তাদেরকেও শাস্তির মুখোমুখী 
হতে হবে। 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতা 

ইসলাম চিন্তা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের 
স্বাধীনতাকে খুব জোরেশোরেই সমর্থন 
দিয়েছে । ইসলামের এই চিন্তানৈতিক 
স্বাধীনতা এবং এর সফল অনুশীলনের 
অবশ্যস্তাবী ফল হচ্ছে, ইসলামের 
তাহ্যীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, চিন্তা- 
দর্শন এবং শাস্তীয় এ বিপুল এতিহ্য 
এবং এর এঁতি পরম্পরা, 
মুসলমানগণ উত্তরাধিকারসূত্রে কালান্তরে 
যা বহন করে আসছেন। তাই 
ইতিহাসের বাকে-বাকে আমরা দেখতে 
পাই, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাআত 
সাহাবায়ে কেরাম রো.) সৎ কাজে 


মার্ট১৪ 


বিশেষ বৈশিষ্যে ভুষিত করেছে। 


রাজনৈতিক স্বাধীনতা 

মুক্ত পলিটিক্স চর্চা এবং রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ইসলামের এক গৌরবোজ্জ্বল 
অধ্যায় | বিধিসম্মত পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ, 
শাসকবর্গ এবং আমলা শ্রেণীর নজরদারী 
এবং সুস্থপন্থায় তাদের সমালোচনা এবং 
ফলত তাদেরকে সঠিক লক্ষ্যে নিপতিত 
করার য়টি_ ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছে । এ বিষয়ে একটি ঘটনা 
শোনাচ্ছি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব 
(রা.)-এর স্বর্ণালি শাসনামলের ঘটনা । 
একবার তিনি ভাষণ প্রদানকালে এক 
গ্রাম্যলোক তরবারী নিয়ে হযরত উমরের 
সামনে দীড়িয়ে গেলেন, আর বললেন, 
হে ওমর! তুমি যদি আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সা.)-এর কথা অনুযায়ী চল 
তোমাকে আমরা সমর্থন করব, 
সহযোগীতা করব | আর তুমি উমর যদি 
কুরআন-সুন্নাহ হতে একচুল পরিমাণও 
বিচ্যুত হও তবে আমি এ তরবারী দিয়ে 
তুমি উমরকে ঠিক করে দেব ৷ একজন 
মহান খলীফা, যার নাম শুনলে 
তৎকালীন পরাশক্তি রোম-পারস্য থরথর 
করে কীপত জাতির উদ্দেশে ভাষণ 
দিচ্ছেন, সামান্য একজন গ্রাম্য লোককে 
খলীফার বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে কথা 
বলার স্বাধীনতা ইসলামই দিয়েছে । 
হযরত উমর পুলিশ বাহিনীকে বলেননি 
যে, এই বেয়াদবকে শায়েস্ত করে দাও । 
সে জনসম্মুখে আমাকে লাঞ্চিত করেছে । 


জাতির মত, যারা একটি জাহাজের স্থান 
বন্টনের জন্য লটারির আশ্রয় নিল | কেউ 
ওপরে স্থান পেল, কেউ পেল নিচে । 
নিচের লোকদের পানির প্রয়োজন হলে 
ওপরে গিয়ে পানি নিয়ে আসে । এখন 
তারা যদি চিন্তা করে যে, আমরা কষ্ট 
করে ওপরে পানি আনতে যাবো কেন? 
বরং আমরাও নিচতলায় একটা ফুটো 
করে পানি তুলতে পারি ৷ এখন ওপরের 
লোকেরা যদি তাদেরকে বাঁধা না দেয় 
তাহলে জাহাজের সব আরোহীই সমুদ্রের 
অতল গহবরে তলিয়ে যাবে । আর যদি 
বাধা প্রদান করে তবে সকলে রক্ষা 
পাবে । 

তাই একথা অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই যে, ইসলাম মানবজাতিকে 
পূর্ণস্বাধীনতা দিয়েছে । বলার স্বাধীনতা, 
চিন্তা-বুদ্ধির স্বাধীনতা । কিন্তু অব 
স্বাধীনতার নামে নোংরামী করা, ময়লা- 
আবর্জনা গিলানোর স্বাধীনতা ইসলাম 
| 


চু 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এই 
যুবকদের তারা বিভ্রান্ত করবে, রাস্ট্রকে 
কলঙ্কিত করবে, ইসলাম এবং ইসলামী 
কৃষ্টি-কালচারকে _ সমানতালে আঘাত 
করবে, এই অধিকার তাদের নেই 
আসুন, স্বাধীনতার এই মহান মাসে 
স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনপূর্বক 
তাদেরকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করি 
সমাজকে যেন তারা কলঙ্কিত করতে না 
পারে, পরিবেশকে যেন তারা দুষিত 
করতে না পারে, চেতনাকে যেন তারা 


এই হচ্ছে ইসলামের মত প্রকাশের 


কালিমাযুক্ত করতে না পারে, তাদের 


বিধিসম্মত স্বাধীনতার জাজ্ম্বল্যমান প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । 
ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতার এ হচ্ছে 


নোংরা লিখনীকে প্রতিরোধ করতে হবে 
তাদের অশ্নীল বই-পত্র কেনা বন্ধ করতে 
হবে । তাদের বই-পত্র কেনাটাও তাদের 


কিছু খণ্ড চিত্র, ইসলাম যা প্রণয়ন করেছে 
বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও উপকারার্থে । 


একপ্রকার সহযোগীতার নামান্তর 
আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাদের প্রিয় 


অপরের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


মাতৃভূমিকে হেফাজত করুন। এই 


কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। তবে 


ধরণের জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত 


যদি সমাজ এবং তার সাধারণ নীতিমালা 


সুশীল সমাজের করাল থাবা থেকে এই 


ও মূল্যবোধের জন্য কেউ হুমকি হয়ে 
উঠে, তবে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 


দেশ, দেশের জনসাধারণ, তাদের 
ইমান-একীন এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে 


করা শুধু বৈধই নয়, বরং তা একপ্রকার 


হেফাজত করুন | আমীন! 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 


রা 
(১ 
৫) 


ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
এবং ব্রিটিশ রসায়নবিদ 
ড. ফয়সল মোস্তফা 
২০০৯ সালের ২৪ মার্চ র্যাব ভোলা 
জেলার বোরহানুদ্দীনা উপজেলায় 
অবস্থিত ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
নামের একটি অত্যানুধিক ডিজাইনের 
কমপ্রেক্স থেকে ২টি পিস্তল, ২টি 
রিভলবার, ৪টি শটগান, ৮টি 
ম্যাগাজিন, ২টি বাইনুকোলার, ২টি 
রিমোট কক্ট্রোলে ডিভাইস, ৭০০টি 
পিস্তলের ও ২০০টি শটগানের বুলেট, 
৩০০০টি স্ফিংটার, ৬টি লাইফ 
জ্যাকেট, ২০টি মুখোশ, ২টি 
ওয়াকিটকি এবং অনেকগুলো মোবাইল 
ফোনসেট উদ্ধার করে । মাদরাসার 
নাম করে প্রতিষ্ঠিত উক্ত কমপ্রেক্সে 
হত না এবং কোন সাধারণ মানুষের 
জন্য এই কমপ্রেক্সে প্রবেশ সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের কোন 
কওমী মাদরাসায় এমন কোন নিয়ম 


মার্চ'১৪ 


আছে বলে আমার জানা নেই। 
মাদরাসার নাম করে প্রতিষ্ঠিত এই 
কমপ্রেক্সটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
বংশোভুত বিটিশ 
রসায়নবিদ ড. ফয়সল মোস্তফা এবং 
এ মাদরাসাটি পরিচালিত হত বিটিশ 
দাতব্য সংস্থা গ্রিন ক্রিসেন্টের 
অর্থায়নে । 

বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসা 
পশ্চিমা দেশের কোন দাতব্য সংস্থার 
অর্থায়নে পরিচালিত হয় না, বরং 
পরিচালিত হয় সাধারণ জনগণের 


মাদরাসার নাম দিয়ে ব্রিটিশ দাতব্য 
সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত এই 
মাদরাসা বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষা 
ধ্বংসের জন্য ও জঙ্গিবাদের প্রচলনের 
মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের মনে 
মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক 
ধারণা তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি 
আন্তর্জাতিক ইসলামবিরোধী ষছুযন্ত্রের 
একটি অংশ । 


সাধারণ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান এবং সন্ত্রাসবাদ 


অর্থায়নে । তাই মাদরাসার নামে 
প্রতিষ্ঠিত ভোলা মাদরাসা কমপ্রেক্স 
সত্যিকার অর্থে কোন মাদরাসাই ছিল 
না, বরং ব্িটিশ দাতব্য সংস্থার 
অর্থায়নে এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত 


আমাদের আলোচনার শুরুতেই শিক্ষা 
ব্যাবস্থার পরিচয় দিতে দিয়ে সাধারণ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল-কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ 
করেছিলাম | বাংলাদেশের প্রায় 


হওয়া এবং এরই সাথে এখানে বিপুল 
পরিমাণ অস্ত্রের মহড়া বাংলাদেশের 
জঙ্গিবাদের উত্থানের সম্পর্কে নতুন 
করে ভাবতে শেখায় । এটা 
সুনিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে 


সবগ্তলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
কলেজে ছাত্ররাজনীতি প্রচলিত রয়েছে 
এবং প্রায় বড় বড় সব শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানেই_ মূলত ছাত্রলীগ, ছাত্রদল 
এবং ছাত্রশিবির নামের রাজনৈতিক 
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সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড 
পরিচালনা করে আসছে । এই 
ছাত্রসংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজ ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, 


জিহাদের দ্বারা সংগঠিত সহিংসতার 


মানুষ আগেও ভালোভাবেই জানত 


চেয়ে দ্বিপ্তণের চেয়েও বেশি । কেননা 
১৯৯৯ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত 
বাংলাদেশের সবগুলো জঙ্গি সংগঠনের 


হলের সিট দখল, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি 


হামলার ফলে ১৩৬ জন নিরীহ মানুষ 


নিয়ে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষে জড়িয়ে 


নিহত হন এবং আহনত হন ২৪৮৮ 


পড়ে । সংঘর্ষ কোন কোন সময় ভিন্ন 
দলের মধ্যে এবং কোন কোন সময় 
একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ঘটে 
থাকে । সংঘর্ষগুলোর কারণে সব 


জন ।১ যদি প্রশ্ন করা হয় এই ছাত্ররা 
কাদের দ্বারা নিহত হয়েছেন? উত্তর 
এই সহিংসতার দায়ভার কারা বহন 


সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় 


করবে? বিশ্ববিদ্যালয় না সাধারণ 


ভুগে এবং অভিভাবক সমাজ চিন্তিত 


ছাত্ররা? আমি শুরুতেই যে মূলনীতি 


থাকে | দৈনিক জনকণ্ঠ ২০০১ সালের 
৪ মে মাসের বরাত দিয়ে বাংলাপিডিয়া 
উল্লেখ করেছে যে, ১৯৭৪ সাল থেকে 


দিয়েছিলাম চলুন তার মাধ্যমে এই 
সহিংসতাগ্তলো পর্যালোচনা করি। 
যেহেতু. বাংলাদেশের কোন 


শুরু করে তিন যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের 
ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের 


বিশ্ববিদ্যালয়ই কোন শিক্ষার্থীকে 
সহিংসতা শিক্ষা দেয় না এবং এজন্য 
উৎসাহও প্রদান করে না তাই এ 


কারণে ১২৮জন ছাত্র নিহত হয়েছেন 


দায়ভার গ্রহণের কোন প্রশ্নই আসে 


এবং মারতঅকভাবে আহত হয়েছেন 
৪২৯০ জন শিক্ষার্থী । এদের মধ্যে 


না। অপরদিকে সাধারণ ছাত্ররাও 
ক্যাম্পাসে এ ধরণের সহিংসতা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নিহত হন 
৭২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ 


প্রত্যাশা করে না। তাই সাধারণ 
ছাত্ররাও এর জন্য দায়ী নয়। বরং 


জন, টট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ জন, 
ংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন, 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত লক্ষ লক্ষ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক ছাত্র 
সহিংসতার সাথে জড়িত থাকে । তাই 


জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন । 
১৯৯৩ সালে দি নিউ ইয়র্ক টাইম, 


আমি মনে করি এ সহিংসতার দায়ভার 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং সাধারণ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বেও সবচেয়ে 


ছাত্রদের নয়, বরং যারা সহিংসতার 


সহিংস ক্যাম্পাস হিসেবে সনাক্ত 
করেছে । তার মানে কি এই যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় হল সহিংসতার 
প্রজননকেন্দ্র | স্বাধীনতার পর থেকে 
২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধু বাংলাদেশ 


জন্য দায়ী তাদের । যদিও আমি প্রমাণ 
করেছি যে, বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের 
সাথে কওমী মাদরাসার কোন সম্পর্ক 
নেই কিন্তু তারপরেও যদি তর্কের 
খাতিরে মেনেও নেই যে, বাংলাদেশের 


কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হন ১৫ জন 
যাদের মধ্যে একজন ছিল 


সব জঙ্গিরাই কওমী মাদরাসা থেকে 
এসেছে, তাহলেও যে কারণে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বসবাসকারী 
রাবিব নামের ১০ বছরের শিশু 
(9106ড/524.0017) | 
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাগ্রহণকারী 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে থাকাকালীন 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোকে 
গুটিকয়েক ছাত্রদের সহিংসতার জন্য 
দায়ী করা যায় না ঠিক একই কারণে 
জঙ্গিবাদের দায়ও কওমী মাদরাসার 
ঘাড়ে চাপানো যাবে না। আর 
বাংলাদেশের ক্যাম্পাসে সক্রিয় 


এখন আবার নতুন করে জানল । 


নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যায়কে 
উচ্চ আদালতের সমন জারী 
চলতি বছরের ৬ মার্চ ২০১৩ 
ংলাদেশের উচ্চ আদালতের বিচারক 
এএচএম শাহবুদ্দিন এবং বিচারপতি 
মাহমুদুল হক বাংলাদেশের অত্যন্ত 
স্বনামধণ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ 
সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কি সত্যিকার 
অর্থেই ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্ 
কি না তা জানতে চেয়ে রুল জারি 
করেছে ।২ উল্লেখ্য যে, গণজাগরণ 
মঞ্চের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিত্ব 
এবং নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দারকে 
হত্যার পেছনে নিরাপত্তাবাহিনী নর্থ 
সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীও 
সম্পৃক্ততা পেয়েছেন বলে জানা যায় । 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসাকে 
উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে কওমী 
মাদরাসা জঙ্গিবাদের প্রজননকেন্দ্র কি 
না তা জানতে চেয়েছেন বলে কোন 
রুল জারির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় 
না। 


বাংলাদেশের প্রধান প্রধান 
মাদরাসা এবং জঙ্গিবাদ 
বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য এবং 
গুরুত্বপূর্ণ কোন মাদরাসা যেমন 
চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা, ঢাকার 
লালবাগ মাদরাসা, মালিবাগ শরীয়াহ 
মাদরাসাসহ বাংলাদেশের সব বড় বড় 
মাদরাসার কোন শিক্ষক বা শিক্ষার্থী 
জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত থাকার কোন 
নজির সন্ত্রাসাবাদের ওপর কাজ করে 
এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য 
দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং 
আবারও সন্দেহাতীতভাবে একথা 
প্রমাণিত হয়ে গেল যে, জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসায় শিক্ষা প্রদান করা হয় না। 


!চলবে। 


সময়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত যে তাদের 
দ্বারা যে সহিংসতা সংগঠিত হয় তা 


ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের 
সাথে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার 


পৃথকভাবে জেএমবি ও হরকাতুল 
মার্চ'১৪ 


কোন সম্পর্ক নেই তা বাংলাদেশের 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [| 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সংক্ষেপে পুরুষ ও 
মহিলাদের নামাযের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম 
বর্ণনা করা হয়েছে। এ পায়ে আমরা 


না । তবে দীড়ানোর জন্য উঠার সময় 
যদি কোন ওজর-আপত্তি না থাকে, 
জমিনে ভর না দেওয়া উত্তম | 


কুরআন সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈনদের 


হযরত খাল্লাদ ইবনে রাফি (রাযি.)-কে 


আমল এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিনের 
মতানুসারে নামাযের বিধানসমূহ 
পর্যালোচনা করব  ইনশাআল্লাহু 
তায়ালা । যাতে হানাফী মতাবলম্বী 
সাধারণ লোকদের মন পরিস্কার হয় 
এবং মুসলিম সমাজ যাতে বিভ্রাট ও 
দলাদলি সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে 
মুক্তি পেয়ে যায় । 


কিয়াম 
জলসার পর পুনরায় তাকবীর বলে 
দ্বতীয় সাজদা করবে এবং প্রথম 


নবী করীম (সা.) নামাযের বিশুদ্ধ 
সাজদার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, 


পের কালি বল 
+১ ০০১ ৮ 03৩ ৬৬১ এ ০০1 ৮) 
রত ৪৯৩০৪ 

অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা 
উঠিয়ে সোজা হয়ে দীড়িয়ে যাবে । 
এভাবে গোটা নামায আদায় করবে ।২ 
নির্রিত | 947: 7: ্ৈঁ ০০ 
14505 ১০৭০০ ০৯০৩ & 


সাজদার ন্যায় তাতে সমস্ত বিধান ও 


হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে 


কাজ পালন করবে ৷ অতঃপর পুনরায় 
তাকবির বলে যথাক্রমে কপাল, নাক, 
হাত ও সর্বশেষে হাটু জমিন থেকে 
উঠাবে এবং সোজা হয়ে পরবর্তী 
রাকাআতের জন্য দীড়িয়ে যাবে । 
দ্বিতীয় সাজদার পর পুনরায় বসবে 


মার্চ'১৪ 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) দ্বিতীয় 
সাজদা থেকে সোজা হয়ে পায়ের 


সম্পর্কে একটি রেওয়ায়তে বর্ণনা 
করেন যে, 

44999 6 044 এ 9 
নবী করীম (সা.) তাকবির বলে সাজদা 
করলেন অতঃপর তাকবির বলে 
সরাসরি দীড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন 
না 

তবে হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিস 
(রা.) থেকে একটি রেওয়ায়ত বর্ণিত 
১৪১৪৪৪০০৫ ঘা ঠোতী। 


.145$ ৫৬৪5 (৪৪ চিনা €5(1.১০ 
তিনি নবী করীম (সা.)-কে দেখেছেন 
যে, তিনি নামাযের প্রথম ও তৃতীয় 
রাকাআতে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত 


দীড়াতেন না ৫ 
এই হাদীসে প্রথম ও তৃতীয় 
রাকাআতে দ্বিতীয় সাজদার পর 


অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দীড়িয়ে 
যেতেন ৩ 

হযরত সাহাল আস-সায়িদী (রাষি.) 
থেকে তীর পুত্র নামাযের অবস্থা 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
যার ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 


প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। হযরত 


জলসায়ে ইসতিরাহতকে সুন্নত 


নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, প্রতি 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 


বলেছেন । পক্ষান্তরে জমহুর আইম্মার 


আমাদেরকে নবী করীম (সা.) 


মতে জলসায়ে ইসতিরাহত সুন্নত নয় 
বরং প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় 
সাজদার পর না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে 
যাওয়া উত্তম | তবে হানাফি মাযহাব 
মতে এটা জায়েয । অতএব যদি কেউ 
প্রথম ও তৃতীয় রাকাআতের পর 
জলসায়ে ইসতিরাহতের সমপরিমাণ 
বসে, তাহলে এই হাদীসের কারণে 
তার ওপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব 
হবে না। ৃ 
দ্বিতীয় সাজদা আদায় করে দীড়ানোর 
পর পূর্বের ন্যায় হাত বাধবে এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সুরা আল-ফাতিহা ও 
অন্য একটি সুরা পড়বে। তবে 
ইমামের পেছনে হলে উপরে বিবৃত 
পদ্ধতির অনুসরণ করবে । তারপর 
রুকু, কওমা, সাজদা, দুই সাজদার 
মাঝখানে জলসা এবং দ্বিতীয় সাজদার 
পর তাশাহহুদের জন্য বসবে । তবে 
বসার পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই । তাশাহহুদের বৈঠক হচ্ছে প্রথম 
সাজদা ও দ্বিতীয় সাজদার মধ্যস্থিত 
বৈঠকের অনুরূপ । 


বৈঠক ও তাশাহহুদ 
তাশাহহুদের জন্য বসবে । বসার 
পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, 
প্রথম সাজদা ও দ্বিতীয় সাজদার 
মধ্যস্থিত বৈঠকের অনুরূপ এখানেও 
বসবে | তবে বসার সময় উভয় হাত 
রানের ওপর রাখবে তারপর তাশাহ্হাদ 
পাঠ করবে । 

তাশাহহুদের শব্দমালা চবিবশজন 
রা 
রয়েছে। তবে তাদের রেওয়ায়তকৃত 


রয়েছে । তবে যে কোন সাহাবী থেকে 
বর্ণিত তাশাহহুদের যে কোন শব্দমালা 
পাঠ করলে তাশাহহুদ আদায় হবে 
এতে কারো দ্বিমত নেই । 

হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো.) থেকে 
বর্ণিত তাশাহহুদের শব্দগুলোকে 


মার্চ'১৪ 


তাশাহহুদের বৈঠকে এই তাশাহহুদটি 
পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন, 

9 ০4৫51 41220 & 4১৩৪৫) 
4 985 1 833 ৫ রত ৫০ 
১১৫৪ ৩৯৪০] এস পু এপ বি 


০০৮ ০০ 


এ বিড 4! 


সকল সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহর 
জন্যে । আল্লাহই সমস্ত শান্তি, কল্যাণ, 
প্রাচুর্য ও সর্বপ্রকার পবিভ্রতার মালিক | 
হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর 
রহমত ও বরকত নাযিল হোক । 
আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সব নেক 
বান্দার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক | আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা 
ও রসূল ।* 

তাশাহহুদে তর্জনীর ইশারা 
তাশাহহুদ পাঠের সময় শাহাদাত 
আঙুল বা তর্জনী দ্বারা ইশারা করা 
সুন্নত । তবে ইশারার পদ্ধতি হল: 
এ! ১ ৩ 42॥-এ পৌছে (উচ্চারণের 


সময়) মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা 


দু'রাকাআতে আত্রাহিয়াতু রয়েছে। 
তিনি বৈঠকের জন্য বাম পা বিছাতেন 
এবং ডান পা খাড়া রাখতেন |? 


হযরত যুবায়র (রাষি- ) থেকে বর্ণিত, 
৮3 ০৪৪০৩ $ ঘা পি 41 টি 24) 
০ 2555 রত ৮ ছি চি 5৫ 
0650 ৮৮5 9 ০ ৮০ ৫০ 
9 ৬৮৬ ৪ 4০ এ ৪০ 
নবী করীম (সা.) যখন বসে দুআ' 
করতেন, তখন তিনি ডান হাত ডান 
উরুর ওপর এবং বাম হাত বাম উরুর 


ওপর রাখতেন । এবং শাহাদাত 
আঙুলি দ্বারা ইশারা করতেন... 1৮ 


হযরত খুফাফ ইবনে ঈমা ইবনে 
রাখাসাহ (রাষি-) বলেন, 

ঘা এ এ 5৫96 জড ঝ| 4৮৫০ এ 
3১8৮৯) 9৩ ৮১০ ও 3 এ 
ইভ ভে 85০9 ৪০৮ ০:৩০ 
আমি নবী করীম (সা.)-কে দেখেছি 


যে, তিনি তাশাহহুদের জন্য বসলে 
আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। 


পরস্পরের সাথে মিলিয়ে গোলক তৈরি 
করবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুগিয়ে 


মুশরিকরা বলত, তিনি আমাদেরকে 
জাদু করছে অথচ নবী করীম (সা.) তা 


তালুর সাথে লাগিয়ে রাখবে । অতঃপর 
শাহাদাত আঙুল ইশারা 
করবে । তবে ইশারার সময় শাহাদাত 
আঙুলি কিবলার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে, 
সরাসরি আসমানের দিকে উঠাবে না 
তারপর ৷ 1) শব্দ বলতে গিয়ে তা 
নামিয়ে ফেলবে এবং বৈঠকের সমান্তি 
পর্যন্ত ডান হাতের আঙুলগুলো এই 
আকৃতিতেই থাকবে | ইশারা করার 
সময় নজর শাহাদাত আঙুলের দিকে 
থাকবে, তা অতিক্রম করবে না। 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, 


22৮ উজ সি ১৮৬ ০ 2৮০৮15০432০ 
9৩৩ লা ০০5০ এ ও ০৬৩৪ও 
1০515157০০৮ 1 ০০511 %15 2 
| এও আপািকও ০ ও ০৯০ 


দ্বারা তাওহীদের সাক্ষ্য বলতেন ।৯ 
হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে 
এ 
(50203481493 ঞড পে ঠা 


11572 4505 মুক্তা এ ৮০৮ 
নবী করীম (সা.) যখন নামাযে 
বসতেন, তখন আঙুল দ্বারা কিবলার 
দিকে ইশারা করতেন এবং 
আঙুলের দিকে নিক্ষেপ করতেন 1১ 
কোন কোন রেওয়ায়তে ইশারার 
পরিবর্তে আঙুল নাড়ানোর কথা পাওয়া 
যায়। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম 
(সা.)-এর নামায পদ্ধতি বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেছেন, 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 
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কোন মতবিরোধ থাকে না । 
যা হোক তাশাহহুদ পাঠের সময় 
তর্জনী দ্বারা ইশারা করাও জায়েয 


অতঃপর তিনি তিন আঙুল মিলিত 
করলেন এবং গোলক তৈরি করলেন । 
তারপর শাহাদাত আঙুল বা তর্জনী 


আছে এবং তর্জনীকে নাড়ানোও 
জায়েয আছে । আর এ উভয় পদ্ধতিই 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তবে হানাফী 


| আমি দেখলাম যে, তিনি 
শাহাদাত, আঙ্গুলি নাড়াচ্ছেন ও দুআ" 
করছেন । 
কিন্ত হযরত ইবনু যুবায়র (রাযি.)- 
এর রেওয়ায়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
আছে যে, নবী করীম (সা.) আঙুলি 
দ্বারা ইশারা করতেন, তবে নাড়াতেন 
না। 
৩০0 ৮:০% 5 ৩৫ জু এ 
নবী করীম (সা.) যখন দুআ করতেন, 
তখন তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন, 
কিন্তু তা নাড়াতেন না ।১২ 
হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর এই 
বর্ণনার কারণে ইমাম বায়হাকি (রহ.) 
আঙুল নাড়ানো সংক্রান্ত হাদীসের 
ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে নাড়ানো 


দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য, বারংবার 
নাড়ানো উদ্দেশ্য নয় । এই ব্যাখ্যার 
আলোকে উভয় রেওয়ায়তের মধ্যে 


মাযহাব মতে ইশারা সংবলিত 
হাদীসগ্তলো প্রণিধানযোগ্য বিধায় 
তাশাহহুদে শুধু ইশারা করবে, বার বার 
তর্জনী নাড়াবে না । 


যদি নামায দুই রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 


করবে (এটা উল্টো তাকবীর হিসেবে 
পরিচিত । দুআ কুনৃত পড়ার পর রুকু- 
সাজদা করবে এরপর বসে তাশাহহুদ, 
দরুদ ও দুআ*পড়ে সালাম ফিরাবে । 


চতুর্থ রাকাআত 

যদি নামায চার রাকাআত বিশিষ্ট হয়, 
তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআত পড়ে 
নামায শেষ করবে । তবে নামায যদি 
ফরয হয়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ 
রাকাআতে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার 
পর অন্য কোন সুরা পড়বে না । আর 
যদি সুন্নত বা নফল হয়, তাহলে সুরা 


তাহলে তাশাহহুদের পর দরুদ ও দুআ 


ফাতিহার পর অন্য কোন সুরা মিলাতে 


পাঠ শেষে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে 
নামায সমাপ্ত করবে । 


তৃতীয় রাকাআত: 

মাগরিব ও বিতর 

যদি নামায তিন বা চার রাকাআত 
বিশিষ্ট হয়, তাহলে তাশাহহুদের পর 
দরুদ শরীফ না পড়ে তাকবীর বলে 
পরবর্তী রাকাআতের জন্য দীড়িয়ে 
যাবে। এরপর তৃতীয় রাকাআত 
নামায তিন রাকাআত বিশিষ্ট হয়। 
তবে তা যদি মাগরিব নামায হয়, 
তৃতীয় রাকাআতে সুরা 
ফাতিহার পর 
অন্য কোন 
সুরা পড়বে 
না আর যদি 


হবে। [চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত: ৫ উসশতিও 15129 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
, নাজাত,খ, ১২ পৃ. ১৩৫, হাদীস: ৬৬৬৭ 
ও আত-তিরমিযী, ভাল-জামিভল কবীর - 
আস-সনান, যুস্তফা আলবাবী ্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

খ. ২, পৃ. ৮০, হাদীস: ২৮৮ 

+. আবু দাউদ, আস-স্নান,. আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ১, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ৯৬৬ 

« আবু দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৩, 

হাদি ৮৪৪ 

র্‌ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৫৭, হাদীস: ২৪০ (৪৯৮) 

৮ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ৪০৮, হাদীস: 
১১৩ (৫৭৯ 

৯ আল- , আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ১৯১, হাদীস: ২৭৯২ 

" আবৃ আওয়ান, আল-ম্বসতাখরাজ, দারুল 
লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, 
এত লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. - ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩৯, 


১ আল-বায়হাকী, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৮৯, হাদীস: ২৭৮৭ 


১ আল-বায়হাকী, পাও, খ. ২, পৃ. ১৮৯, 
হাদীস: ২৭৮৬ 


[| আত্তার্তহীদ ৩ 
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বলতে জানার জাদু 
1১] 


খাদেমের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব রাজা-হদয়ের শক্ত বীনায়ও 
ঝংকার তুলতে সক্ষম হয়। জবাব শুনে চমকে ওঠেন 


এক বাদশার ঘটনা, একসময় তিনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে 


বাদশা । আশ্চর্য তনুয়তায় ডুবে থাকেন কিছুক্ষণ । 


এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন । অনুষ্ঠানে 


তন্ময়তার ঘোর কেটে যখন তিনি স্বাভাবিক হন, তখন 


খাবারের নিমন্ত্রণ ছিল সবার জন্য | সুচি অনুযায়ী কিছুক্ষণের 


খাদেমকে লক্ষ্য করে বলেন, হে বুদ্ধিমান খাদেম! তোমার 


মধ্যে শুরু হলো আহারের পর্ব । রাজদরবারের সকল 
সেবক-সেবিকা নিজ নিজ দায়িত্বে উদ্যত্ত ৷ রাজপ্রাসাদের 
পুরো প্রাঙ্গণজুড়ে আছড়ে পড়ছে আনন্দের উর্মিমালা । 
খাদেমদের মধ্যে একজনের দায়িত্বে ছিল রেকাবি নিয়ে ভাত 
ও তরকারি আনা-নেওয়া ৷ খাদেমটি রেকাবি হাতে যেই 
বাদশার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বাদশার ভয়ে হঠাৎ তার পা 
পিছলে যায় । পেয়ালা থেকে সামান্য শুরবা পড়ে বাদশার 
কাপড়ের কোণায় লাগে । সাথে সাথেই তেলে-বেগুনে জ্বলে 
ওঠলেন জাহীপনা | রাগে দীত কটমট করতে করতে 
বললেন, একে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা কর এখনই । 
খাদেম যখন বাদশার ক্ষোভের মাত্রা ও প্রতিজ্ঞার কথা 
বুঝতে পারল, তখন পুরো রেকাবির সব শুরবাই বাদশার 
মাথায় ঢেলে দিল ইচ্ছা করেই । অবস্থা দেখে বাদশা 
চিৎকার করে বললেন, আরে তোর ধ্বংস হোক, এ কী 
করছিস তুই? খাদেম বিনীতিকণ্ঠে উত্তর দিল, জাহাপনা! এ 
ধৃষ্টাচরণ আমি নিজের ইজ্জত-সম্মান ও আত্মমর্ষাদা রক্ষার্থে 
করি নি । বাদশা বললেন, তা হলে কেন করলে? 

খাদেম বলল, জাহীপনা! শুনুন, আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, 
আমাকে হত্যা করার কারণে দেশের মানুষ ভাববে, 
আমাদের বাদশা তো দেখি, খুব রগচটা মানুষ | খুব 
সামান্যতেও তিনি রেগে আগুন হয়ে যান । সামান্য একটি 
ভুলের জন্য বেচারা খাদেমকে হত্যা করেছেন নির্মমভাবে | 
খাদেম তো এ ভুল জেনে-বুঝে করে নি। ফলে লোকেরা 
বাদশাকে দান্তিক-জালেম বলে গাল-মন্দ করবে 
নিঃসন্দেহে । তাই আমি ভেবে-বুঝে পরের কঠিন ভুলটি 
করার দুঃসাহস করলাম, যাতে লোকেরা বোঝতে পারে, 
খাদেমের অপরাধ লঘু ছিল না, ছিল জগন্দল ভারি ও 
আমার মতো শত অপদার্থ 


জঘন্য অপরাধের কালো তিলক তোমার চমৎকার 
জবাবচাতুর্য সম্পূর্ণই মুছে দিয়েছে। সুতরাং তোমাকে আমি 
ক্ষমা করে দিলাম | যাও, তুমি আজ থেকে আজাদ | 

বর্ণিত ঘটনাটি কুরআন-হাদিসের কোনো কাহিনি নয়; নয় 
কোনো বিখ্যাত গল্পকারের গল্পাংশও | অবশ্যি ঘটনাটি আমি 
পড়েছি পাঠকনন্দিত উর্দু লেখক আবদুল মালেক মুজাহিদ- 
সংকলিত “সুনহরে আউরাক্" গ্রন্থে । ঘটনার জাতপরিচয় ও 
উৎসপ্রামাণ্যতা যাই হোক, কিন্তু এর ভেতর নিহিত রয়েছে 
মানবজীবনের জন্য এক অক্ষয় শিক্ষা । বলতে জানার 
রা বাকভঙ্গির সুফল বোঝার জন্য এ একটি ঘটনাও 
য্ 
বাস্তবিকই বলতে জানা একটি অসাধারণ শিল্প । এ শিল্প 
জনুসূত্রে প্রাপ্তিযোগ্য নয়, সাধনা করে অর্জনসাপেক্ষ । 
বলতে জানার বৈভবে একজন এগিয়ে যায়, আরেকজন 
পিছিয়ে পড়ে বলতে জানার অভাবে । যে বলতে জানে না, 
হৃদয়ে শত সংগীত সত্তেও তার ভাষা মুক। সে নিজেকে 
মেলে ধরতে পারে না, তুলে ধরতে পারে না তার পার্থিব- 
অপার্থিব দায়িত্ব ও চাওয়াচাহিদার কোনো কিছুই | ফলে সে 
বলতে চেয়েও বলতে পারে না, কিন্তু অন্তর্নিহিত 
লীলাচাঞ্চল্যময় অনুভবরাশি এক সময় তাকে উদ্বেল করে 
তুলে, তার অন্তরশায়ী আকাঙ্ষালোক হয়ে ওঠে উনৃত্ত, 
চক্ষ-তারকা বিহ্বল হয়ে ওঠে তার, মুখাভিব্যক্তিতে ভাষা 
পায় কারুণ্য । এ জন্যই শব্দ-বাক্যকে, ভাষা ও বলার 
ভঙ্গিকে আল্লাহর অপূর্ব নেয়ামত বলা হয়েছে । 


২৪ 
এই বলতে জানা বা না-জানার কারণেই দুজন ব্যক্তির 
জীবনযাত্রায় সূচিত হয় পার্থক্যের পাথুরে মরুভূমি, 


জাহান্নামে যাক, কিন্তু জনগণের অন্তরে আপনার ভক্তির 
ভিতটা অটুট থাকুক, সেটা আমি আমি মনে-প্রাণে চাই । 


মার্চ'১৪ 


তারতম্যের দিগন্তবিস্তৃত তট | এরই কারণে একজন আটকা 
পড়ে কষ্টের খাচায়, আরেকজন দুলে ওঠে আনন্দের 


-____ আত্তন্তহীদ ৩৮ 
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দ্যোতনায় । তাই বলতে জানার জাদু-অধ্যায়ে-ই নিহিত 
মানবজীবনের সফলতার প্রজ্ঞাপাঠ । 


চেহারাখানি । ব্যথার ঘোরে তিনি অজান্তেই চিৎকার করে 
বললেন : এ ব্যাখ্যাদাতাকে আমার চোখের সামনেই 


ঘটনার ভেতর লুকিয়ে থাকে বহুকিছু : লুকিয়ে থাকে অপূর্ব 


জেলখানায় বন্দি কর । বাদশার এমন আদেশে আশ্চর্য হবার 


জ্যোতির ঝলকানি, কিংবা, বিদঘুটে আঁধারির গ্লানি । ঘটনার 
ভেতর নিহিত থাকে শিক্ষা ও নীতিকথা । ঘটনাপাঠে ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়া শুরু হয় পাঠকের মনোজগতে । তৈরি হয় তার বোধ 
ও মননরুচি । কখনও একটি গল্পই পাঠককে পৌঁছে দিতে 
পারে চূড়ান্ত গন্তব্যে । 'আলোকিত” মানুষের না হোক, তবে 
দি বাতির একটি ঘটনা বলতে 
| 

এক বাদশা অদ্ভূত এক স্বপ্ন দেখলেন একবার । স্বগ্ন দেখে 
স্বপ্নায়িত হতে পারেন নি তিনি, বরং মুষড়ে পড়েন 
মানসিকভাবে । স্বপ্নের সঙ্গীনতায় অস্থির হয়ে ওঠলেন 
বাদশা । স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাকে জানতেই হবে । এক মন্ত্রীকে 
আদেশ দেওয়া হলো, দেশের সকল স্বপ্নব্যাখ্যাতাকে 
সমবেত করতে । খুব দ্রুতই আদেশ পালিত হলো । মুহূর্ত 
বিলম্ব ছাড়াই দেশের সকল বিদদ্ধ স্বপ্নব্যাখ্যাতা উপস্থিত 
হলেন বাদশার দরবারে । সমবেত পণ্ডিতদের সামনে বাদশা 
নিজের স্বপ্ন খুলে বললেন, “আমি পুরো সুস্থ ও নিরাপদ 
অবস্থায় ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত আছি । ঠিক সে সময় 
হঠাৎ আমার মুখের সমূহ দাত পড়ে যেতে শুরু করে । এক 
পর্যায়ে একটি দাতও আমার মুখে বাকি থাকল না । 

স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ব্যাখ্যাতাগণ বিভিন্ন ভাষায় ও পন্থায় 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন । যাতে বাদশা মানসিক 


বিষন্নতা কাটিয়ে সুস্থ ও সুস্থির হয়ে ওঠেন । সাম্তবনার বিচিত্র 
বাণী তারা বাদশাকে শুনালেন, কিন্তু এসবের একটিও 
বাদশার মনঃপূত হয় নি কোনোভাবেই । 


উপস্থিত ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে অন্তমুখীস্বভাবের দুজন ব্যক্তি 
বৈঠকের একেবারে শেষ প্রান্তে নিঃশচুপ বসা ছিলেন । বাদশা 
প্রথম থেকেই খেয়াল করে আসছিলেন যে, এঁরা দুজন 
কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন নি। এবার বাদশা তারা 
দুজনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, কী হলো? আপনারা যে 
কিছু বললেন না? আপনাদেরকেও কিছু না কিছু বলতেই 
হবে । 

বাদশার আদেশে বাধ্য হয়ে প্রথমজন বললেন, জাহাপনা! 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি যা বুঝেছি, তা ব্যক্ত করলে দুঃখে 
আমার দিল ফেটে যাবে, কিন্তু সত্য তো সত্যই, তাকে তো 
আর কৌশলের কারসাজিতে গোপন করা যায় না। 

বাদশা বললেন, ঠিক, ঠিক! অসুবিধা নেই, বলুন, কী 
ব্যাখ্যা? 


কিছু নেই, কারণ এঁদের সারাটা জীবন-যৌবন কেটেছে 
ক্ষমতার পিপাসায়, ক্ষমতায় টিকে থাকার উন্মত্ত 
নেশায় । 

কিছুক্ষণ পর যখন ঘোর কেটে তিনি একটু শান্ত-স্বাভাবিক 
হয়ে ওঠলেন, তখন দ্বিতীয়জনকে বললেন, এবার আপনি 
বলুন, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? 

জাহাপনা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো খুব আসান ও আশাব্যঞ্জক 
আপনি পরিবারের সকল সদস্যের তুলনায় দীর্ঘজীবি হবেন 
পরিবারের সদস্যরাও চায়, আপনি দীর্ঘজীবি হোন । 

(এ ব্যাখ্যার সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যার মতোই । অর্থাৎ 
মহামান্য বাদশা নিজ পরিবারের সকল সদস্যের চেয়ে দীর্ঘ 
জীবন পাবেন, ফলে অন্য সকল সদস্য একে-একে তার 
চোখের সামনেই মারা যাবে 1) 

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বাদশা নতুনভাবে হয়ে ওঠেন স্বপ্নায়িত 
কেটে যায় বেদনার ঘোর । দূরিভূত হয় তার সকল উদ্বেগ ও 
দুশ্চিন্তা | বাদশা মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন, যাও একে রাষ্ত্রীয় 
পুরস্কারে ভূষিত কর 

চিন্তা করে দেখুন, দুজনের ব্যাখ্যার মূলকথায় কোনো 
পার্থক্য নেই । কিন্তু বলার ভঙ্গি ও কথনের কারুকলায় 
যথেষ্ট ফারাক আছে দুজনের । ফলে একজন আটকে পড়ল 
বন্দিত্ে খাচায়, দ্বিতীয়জন ভূষিত হলো রা্ত্রীয় সম্মাননায় 
সুতরাং, 

যে কথা বলিবে/ ভাবিয়া দেখিবে/ আগে ভাগে দোষগুণাদি 
তার; 

কহিনু কি সব / না ভেবে কি কব? / এ ভাবনা ভাব 
সহস্রবার | (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : ১৮৩৭-১৯০৭) 
এজন্যই বিজ্ঞজনরা বলেছেন আগ-পিছ মাথায় রেখে মুখ 
খুলতে, খুব ভেবে-চিন্তে কথা বলতে । তারা এটাকে 
বলেছেন জ্ঞানীর লক্ষণ । সাধারণের কথা তো বলাই বাহুল্য, 
একজন বাদশাও হারাতে পারেন নিজের মাথা, যদি তিনি 
প্রকাশ করে দেন গোপন কথা । তাই, 

যাহা কিছু মুখে আসে বলা নাহি চাই / জ্ঞানীর লক্ষণ ভাই, 
জানিবে ইহাই 


রাজার গোপন কথা করিলে প্রকাশ / হারাইতে পারে মাথা 
করিও বিশ্বাস । 

(শেখ সাদীর বুস্তা থেকে, অনুবাদ, শেখ হাবিবর রহমান : ১৮৯১- 
১৯৬২) 

আলাপ-আলোচনা ও সংলাপ-সমালোচনার শিল্পশৈলীতে 


জাহাপনা! স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আপনার সকল সন্তান 


ফারাক আছে বলেই একই যোগ্যতা ও চিন্তা-পেশার 


আপনার চোখের সামনেই মৃত্যুবরণ করবে । তখন দুঃখের 
ধকল কেটে ওঠতে পারবেন না আপনি । আখেরে এক বুক 
ব্যথা নিয়ে আপনিও হারিয়ে যাবেন মৃত্যুর গহ্বরে । 


দুজনের মাঝে আপনি দেখতে পাবেন, একজন কোনো 
বৈঠকে কিছু বললে, তার বক্তেব্যর পরিণতি গিয়ে ঠেকে 
অনিঃশেষ ঝগড়া-ফাসাদে, কিংবা, অনর্থক কোনো তর্ক- 


এ ব্যাখ্যা শুনার সাথে সাথে স্বভাব-গান্টীর্য হারিয়ে ভীষণ 


বিবাদে । পক্ষান্তরে আরেকজন কিছু বললে, সেখানে সৃষ্টি 


রগচটা হয়ে পড়েন জাহাপনা | পায়ের তলা থেকে মাটি 


হয় আনন্দের আবেশ, ভালোবাসা ও ভূতির পরিবেশ; 


সরতে শুরু করে তার । ভীষণ ব্যথায় ককিয়ে ওঠে তার 


পরস্পরে গড়ে ওঠে দুর্জয় এক সৌহার্দ-প্রাসাদ ৷ এটাকে 


বুক । রাগ-রঙে রঙিন হয়ে যায় তার শুভ্র-কান্তিময় 
মার্চ'১৪ 


বলে আলোচনার শিল্পনৈপুণ্য । 


-__লললু। আত্তান্তহীদ ৩৯ 


আ।লো।র। ।প।থে 
এ শিল্পনৈপুণ্যের কারণে একই অনুষ্ঠানের দুই আলোচকের 


এ কথা ভেবে যিবরিকান নিজেকে আর ধরে রাখতে 


মাঝে আপনি দেখতে পাবেন বিশাল পার্থক্য । একজনের 
আলোচনার সময় দেখবেন, শোতৃবর্গ একান্তিক মনোযোগ 


পারলেন না । শরম-সংযমের বাধ ডিঙিয়ে যিবরিকান বলেই 
ফেললেন, আল্লাহর রসুল! ইনি আরো অনেক কিছুই 


দিয়ে তার আলোচনা শুনছে । যেন তাদের চোখ-কান-মন 
ফেরাতেই পারছে না বক্তার বাক-বিমোহন থেকে, শব্দের 
সম্মোহন থেকে । অথচ একই বৈঠকে অন্যজনের আলোচনা 
করার সময় উপস্থিতরা লেগে থাকে আজে-বাজে কথায়, 
টিপাটিপি করে মোবাইল; কিংবা হল্লা করে এদিক-সেদিক 
তাকিয়ে । অবশ্যি এমন হয়ে থাকে | কেন? বলতে জানার 
জাদুভিন্নতার কারণে ৷ এটাকেই বলে বক্তৃতার সম্মোহনী 
শক্তি -উপস্থাপনার কারুকলা; বলতে জানার গৌরব ও 
সৌরভ | 


৩৪ 

স্বয়ং যে নবীকে আল্লাহ তাআলা “জাওয়ামিউল কালিম* তথা 
শব্দ ও বাক্যের সম্যক ব্যুৎপত্তি দান করেছেন, তিনিও 
উৎসাহিত করেছেন বলতে জানার জাদুকে । দূর-দুর্গম 
দিগন্তে বিস্তৃত ছিল যে নবীর চিন্তা-ছায়া, তিনি-ই সবকিছু 
বলতে পারতেন বর্ণ ও বর্ণনার রঙ ছড়িয়ে, উপস্থাপনাকে 
নানাভাবে খেলিয়ে । তার বলার ভঙ্গিতে ও সংগীতে ছিল 


বলতেন, কিন্তু হিংসা তাকে থামিয়ে দিয়েছে । তিনি হিংসা- 
ছাইয়ে চাপা দিলেন অনেক সত্য | এ কথা শুনে আমরের 
মাথায়ও আগুন ধরে । তিনি বলেন, 

ছি! আমি আপনার সাথে হাসাদ করব কোন দায়ে? আপনার 
মতো একজন ইতর, নিচুবংশ, বীতসম্মান ও বেকুব 
সন্তানের জনকের সাথে আমার হাসাদ করারই বা কী 
প্রয়োজন? 

হে আল্লাহর রসুল! আমি যা প্রথমে বলেছিলাম, তাও সত্য 
বলেছিলাম, এখন যা বলছি, তাও মিথ্যা নয় । কারণ আমি 
যখন তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, তখন তার গুণাবলির কথা যা 
জানতাম, বলে দিয়েছি, আর এখন তার ওপর রাগান্িত 
বলেই তার দোষের কথা যা আগে লুকিয়ে রেখেছিলাম, 
ফীস করে দিলাম । 

আমরের চমৎকার উপস্থিতবুদ্ধি ও কথনদক্ষতায় রসুল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- খুব অভিভূত হয়ে যান। 
এরই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “নিশ্চয় কিছু কিছু কথায় রয়েছে 


ছন্দ ও স্থাচ্ছন্দ, গতিশীলতা ও গতিময়তা । তার মুখনিঃসৃত 
প্রতি বাক্যে থাকত বুননের সাজ, বুনটের কারুকাজ; ছিল 
প্রকাশের মসৃণ পেলবতা, শব্দের কোমলতা ও বক্তব্যের 
কল্লপোলতা | তাই তিনি সৌন্দর্যকোমল কথা ও রজ্ঞাপূর্ণ 
বয়নশৈলীকে হৃদয়ভরে সমর্থন করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন তা 
অনুসরণের জন্য | এ বিষয়ে নবী -সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 


জাদু। নিশ্চয় কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞার আধার ।' [হাদীসটি 
বুখারী-মুসলিমসহ বহু হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । পুরো ঘটনাটি 
“মুস্তাদরকে হাকেম'-এ বর্ণিত] 

জানি, উপরিউক্ত কথাগুলি রহস্যে ও রোমঞ্চে ভরা কোনো 
গল্প নয়, খুব সাদাসিধে কথা । রসুলের বাক্য দুটিও 
বহিরঙ্গসহজ, তবে বস্তসারসমৃদ্ধ । এ বাক্যদ্ধয়ে লুকিয়ে 


সাল্লাম- অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা 
একটি পরিবেশও সৃষ্টি করে দেন একসময় । 
একদিনের ঘটনা, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর কাছে আরবের তিনজন নেতৃত্স্থানীয় ব্যক্তি 
মেহমান হয়ে আসেন । তিনজনই ছিলেন বনু তামীম 
গোত্রের সদস্য | যথাক্রমে কয়স বিন আছেম, যিবরিকান 
বিন বদর এবং আমর বিন আহতাম । এক পর্যায়ে রসুলের 
বরে তারা গোত্রগরিমার শ্রাঘায়িত বর্ণনায় মেতে 
ওঠেন । 
যিবরিকান বললেন, আল্লাহর রসুল! আমি তামীম গোত্রের 
মান্যবর ব্যক্তি । আমি তাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন হতে 
দিই না। সেই সাথে আমি তাদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট 
থাকি । এ কথা বলে তিনি আমর বিন আহতামের দিকে 
ইঙ্গিত করে বললেন, এ বিষয়ে ইনি ভালোই জানেন । 
আমরও তার কথা সমর্থন করে বললেন, আল্লাহর রসুল! 
সত্যি তিনি তুখোড় মেধাবী, ধীমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি | এটুকু 
সংযত প্রশংসা করে আমর থেমে যান। সীমাতিরঞ্জিত 
ংসা তিনি করেন নি। কিন্তু যিবরিকান আমরের কাছে 


আছে অর্থ-মর্মের সাগরময়তা | বুদ্ধিমপ্তিতি বয়নদক্ষতা 
কুরআন-কথিত “হিকমাহ্‌" ও “মাওয়েযাতুন হাসানাহ্‌*-এর 
প্রতিনিধিত্ব করে বলেই রসুল সম্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদের কথাকে সাদর সমর্থন করেছেন । 
এক ব্যক্তি একজন বুজর্গের প্রশংসা করতে গিয়ে বলল, 
তিনি এমন উচু স্তরের বুজর্গ ছিলেন যে, তিনি সেজদা 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। যেন তিনি আল্লাহর কোলেই 
জীবনের ইতি টানেন । শ্রোতা কথাটা শুনে কী যেন একটু 
ভাবল । পরক্ষণেই সে বলল, আচ্ছা, জনাব! একটা কথা 
বলব যদি কিছু মনে করেন, আল্লাহর রসুলের মৃত্যু হয়েছিল 
নিজের স্ত্রীর কোলে, আর আপনার বুজর্গের মৃত্যু হয়েছে 
আল্লাহর কোলে । তা হলে এর অর্থ দাড়াল, তিনি আল্লাহর 
রসুলের চেয়েও উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছিলেন । কথা শুনে 
বক্তা হতভম্ব হয়ে যায় । সে না পেল প্রতিউত্তরের কোনো 
যুক্তি, না খোজে পেল পাল্টা প্রশ্নের চোরাপথ | 

শ্লোতা বক্তার কথার অসত্যতা সম্পর্কে ভালো করেই 
জানতেন । কারণ তিনি উক্ত বুজর্গের জীবনী পড়েছেন । 


আশা করেছিলেন আরো দীর্ঘ স্ততিগাথা । ফলে আমরের 


জেনেছেন তার বহু জীবনকথা । তিনি কোথাও এ কথা পান 


সংক্ষিপ্ত প্রশংসায় যিবরিকান খুশী হতে পারেন নি। তার 
মনে এল, নিশ্চয় আমার নেতৃত্বের ব্যাপারে আমরের মনে 
হিংসার আগুন জুলছে। তাই তিনি বহু সত্য চেপে গেলেন । 


মার্চ'১৪ 


নি যে, বুজর্গ নামাজের হালতে মৃত্যুবরণ করেছেন । কিন্তু 
শ্রোতা ভাবল, যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ কথা আপনি 
কোথায় পেয়েছেন? কীভাবে এটা প্রমাণিত? তা হলে শুরু 
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হয়ে যাবে বাক-বাহাস, প্রবাহিত হবে এক অনিঃশেষ 
তর্কধারা । সুতরাং এককথায় এমন এক জবাব দেওয়া 
উচিত হবে, যা নিশ্চিত, অনুত্তরযোগ্য ও অপ্রতিবাদ্য । 

চিন্তা করে দেখুন, কী অসাধারণ যুতসই জবাব ও টাকশালী 
প্রতিবাদ এটি! বাংলায় “দাতভাঙা জবাব' বলে একটা কথা 
আছে । সম্ভবত এ বাকভঙ্গিটা ফারসি ভাষা (দন্দান শেকন্‌ 
_ ০5 ০১৪১) থেকে এসেছে বাংলায় । টাকশালী-যুতসই 
উত্তরের ক্ষেত্রে যদি শব্দবন্ধটি যথাযথ প্রয়োগ হয়, তা হলে 
আমি বলব, উপরিউক্ত জবাবটি একই সাথে “দিলভাঙা' ও 
“দেমাগভাঙা'ও | দিল ও দেমাগের সমস্ত মগজই পানি হয়ে 
যায় এমন উত্তরের সামনে । 

তবে মনে রাখতে হবে, বলতে জানার জাদু মানে অনর্থক 
বাক্যবয় নয়, বুলি কপচানোর দারুন পটুতাও নয় । অহেতুক 
বাতুলতা, বাকচ্টুলতা ও প্রতারণাবাক্য কিছুতেই বলতে 
জানার জাদুমন্ত্রের গোত্রভুক্ত নয়, কারণ কৃত্রিম শব্দের 
তাজমহল যতই সুন্দর ও সুরম্য হোক বাস্তবতার স্রোতে তা 
খড়কুটোর মতোই ভেসে যায় | তা হলে বাকজাদু মানে কী 
দীড়ায়? বাকজাদু মানে সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রজ্ঞাদীপ্ত টাকশালী বাকভঙ্গি। সত্যমিথ্যার 
জগাখিচুড়িময় সাড়ম্বর কথামালাকে বড়জোর বলা যায় 
শরতের মিছা মেঘের অর্থহীন ডাকভোক্‌, যে মেঘে থাকে না 
জলের ছিটে-ছৌটাও । সূর্যয্নাত এ সত্য কথাটিই আশ্চর্য 
বাকচিত্র পেয়েছে বাংলা নীতিকবিতায়, 

কাজে যদি করা হয় কর তবে ভাই / মিছামিছি মুখে ব'লে 
কোন ফল নাই । 

শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্‌ সার / ছিটে-ফৌটা নাহি তায় 
জলের সার । 

সেইরপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর / ফলে যদি না হইলে কার্য 


হিতকর | (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ১৮১২-১৮৫৯) 
১২1” 
রা উস 
চার্চে 
4৫ 
4১ 


কথায় কথায় উত্তর 


৩. কোন শব্দে বাংলা স্বরবর্ণেও শী-কার', “-কার', €-কার' 
কখনও ব্যবহার করা যায় না?- [] তত্তব শব্দ] দেশী 
শব্দ [] বিদেশী শব্দ 

৪. “এই ইসলাম সেই ইসলাম নয়” নামক বইটির লেখক 
কে? [] বায়েজিদ খান পন্ী [] ড. আসাদুল্লাহ আল- 
গালিব [] মাও. মতিউর রহমান মাদানী 

৫. হারাম বস্তৃতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেও জন্য 
আরোগ্য বা রোগমুক্তি রাখেন নি' কোন সাহাবির বর্ণিত 
হাসিদ? [] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. [_] 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. [_] আবু হুরাইরা রা. 

৬. “সিপাহি বিপ্রব” কত সালে সংঘটিত হয়? [] ১৭৫৭ 
সালে] ১৮৭৫ সালে] ১৮৫৭ সালে 

৭. সৌরজগতের শেষ প্রান্তেও গ্রহ হচ্ছে- [] ইউরেনাস 
[] বৃহস্পতি [] নেপচুন 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 


৩.জর- [_1৪.জড়- [____] 


ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৪৬৬ জন, ২. উভয়টিই, ৩. ২৩ 
ফেব্রুয়ারি ৬৩২ খ্রি. ৪. ২০ একর, ৫. হাফেজ সিরাজী, ৬. 
খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ৭. ৭৭.৮৪ কি.মি । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. খাওয়ার ইচ্ছা, প্রবল ক্ষুধা; ২. 
ক্ষুধার্ত, ভূখা; ৩. ছিদ্রযুক্ত; ৪. উদিত হওয়া, প্রকাশিত 
হওয়া | 


ফেব্রুয়ারি'১৪ সংখ্যার বিজয়ী: 

১ মুহাম্মদ ফারুক হোসাইন, [সদস্য % ৭৮] 

২. হাফেজ মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন মাহমুদ, ।সদস্য % ৬০] 
৩. মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী, (সদস্য % ৭৯] 


নিয়মাবলি: সবকটি প্রশ্ন পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে 


১. সারাবিশ্বেও কতটি দেশে “আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' 
উত্যাপিত হচ্ছে? - [1 ১৮৯ টি [] ১৯০ টি [] ১৯১ 
টি 

২. তমুদ্দিন মজলিস কত সালে ভাষা আন্দোলনের ওপর 
একটি বই প্রকাশ করেন? [] ১৯৪৫ সালে [] ১৯৪৭ 
সালে] ১৯৫২ সালে 


মার্চ'১৪ 


নেওয়া । নওল হাতের কলমের সদস্যবর্গ একটি সাদা 
কাগজে উত্তরপত্র জটপট লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দিন 
মাসিক আত-তাওহীদের ঠিকানায় । উত্তরপত্রের সাথে 
সদস্য ক্রমিক অবশ্যই উল্লেখ করুন। 
পত্রযোগোযোগের ঠিকানার পরিবর্তন হলে অবশ্যই 
নতুন ঠিকানা লিখে পাঠান । 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৪] 
চু সওদাগরের পোষা তোতা বার্তা 


৬ | 


৬১২০০০// 


টিয়াপাখি ৷ টিয়া কথা বলত 
সুরেলা কণ্ঠে আর ছিল দৃষ্টিনন্দন 
সুন্দর | টিয়ার সাথে সওদাগরের ছিল 
গভীর মমতা, আন্তরঙ্গতা । 

একদিন সওদাগর মনস্ত করলেন, 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান যাবেন । 
বিদায় বেলায় আত্মীয়-স্বাজন বন্ধু- 
বান্ধব সবাইকে জড়ো করে জানতে 
চাইলেন, এই সফরে কার জন্য কী 
সওগাত আনব বল । বাড়ির লোকেরা, 


বন্ধদের স্মরণ বন্ধুকে করে কারণ তোমার অনাদর অবহেলাই এত 

এক সৌভাগ্যবান মোবারক সুন্দর মধুর । না জানি, তোমার সমাদর 

সওদাগরের ছিল বিশেষত যদি একজন হয় লাইলা দয়ার পরশ আরো কত মনোমুগ্ধকর । 
খাচায় পোষা এক অপরজন মজনু কায়েস । আমি আসলে আল্লাহর আদর-অনাদর 


আমি বিচ্ছেদে বিরহের অনলে জুলছি, 
তোমরা এই অভাগার কথা স্মরণও 
করবে না__কতবড় যুলুম । বিরহ 
বিচ্ছেদ আর বন্ধুর প্রসঙ্গ আসাতে 
বরাবরের মতো মওলানার মন চলে 
গেল প্রকৃত বন্ধু আলনাহর দরবারে | 
মহান রাববুল আলামীনের দরবারে 
তিনি অনুযোগ করেন । 
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আত্রীয়-স্বজন একেক জিনিসের 


যদি বান্দার বিরহের কারণ হয় 


আবদার জানাল | সবশেষে টিয়ার 
পালা | সওদাগর বলল; তোমার জন্য 
কী আনব বল? তোতা বলল, আমি 
কিছু চাই না। তবে যখন হিন্দুস্তানে 


পৌছুবেন, সেখানে আমার গোত্রীয় 
তোতাদের দেখা পাবেন। তাদের 


আমার সালাম বলবেন । আর খুলে 
বলবেন, আমি কোন অবস্থায় আছি। 
বলবেন, কালের দুর্বিপাকে আমি আজ 
খাচার কারায় বন্দি । সে তোমাদের 
সাহায্য চায় । সে বলেছে; আমি বঞ্চিত 
কারাবন্দী আর তোমরা মুক্ত বনে 
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ__এটি কী 
উচিত? আল্লাহর দোহাই! আমার কথা 
একটুখানি ওদের বলবেন । তারা হয়ত 
আমার কথা স্মরণ করবে । তাতে 
আমি সান্ত্বনা পাব। মওলানা রূমী 
(রহ.) বলেন, 
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রে 


মাচ ১৪ 


বন্দেগীতে ক্রটি-বিচ্যুতি, 
মন্দের বদলায় মন্দ করলে অন্যের 
সাথে তোমার তফাৎ কী? 
প্রভু হে! বান্দা তোমার বিরহের 
আগুনে জ্বলছে, তার কারণ যদি হয় 


সবকিছুর অনুরাগী | তিনি যে অবস্থায় 
রাখেন, তাতেই খুশি । আমি বুলবুলি 
ফুলবনে যদি শত কাটা থাকে, তার 
মাঝেও গান গাই, পাপড়িতে ঠোৌঠ 
চেপে মুগ্ধ হয়ে যাই। তিনি তখন 
বলেন; এ কেমন বুলবুলি, গান গায় 
ফুলের সনে, আবার প্রেমের সওদা 
বিকায় কাটার বনে? বুলবুলি বলে, 
আমার পরিচয়, আমি আশেক: আর 
তিনি মাশুক | প্রেমাস্পদের প্রতি 
আমার কোনো আনুযোগ নেই। 
সন্তুষ্টির মাকামে আমি তার ধ্যানে 
জীবন কাটাই | এমন বুলবুল যখন, 
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তোমার বন্দেগিতে ক্রটি-বিচ্যুতি, 


যদি কেঁদে যার যার হয় অনুযোগ 


অবহেলা ও মন্দ আচরণ । তাহলে তো 
মন্দের সাথে তুমিও মন্দ আচরণ করার 
মতো হল । তখন অন্য লোক আর 
তোমার মাঝে ফারক কী থাকবে? 

হ্যা, তবে তোমার মন্দ আচরণকে 
আমি মোটেও মন্দ মনে করি না। 
তোমার এই মন্দ ব্যবহারই আমার 
কাছে ভালো ব্যবহারের চেয়ে শতগুণ 
উত্তম । 


ঢা রা 
ওহে মাহবুবে হাকীী পরম বন্ধু! 
তোমার অনাদর ধন দৌলত হতে 
আরো উত্তম 
তোমার প্রাতিশোধ আমার প্রাণের 
চেয়েও প্রিয়তম | 


কৃতজ্ঞতা ছাড়া, 

সাত আসমানে ওঠে শোরগোল পড়ে 
যায় সাড়া । 

আল্লাহর একান্ত অনুগত অনেক বান্দা 
আছেন, দেখতে ক্ষীণকায় অসহায়; 
বাতেনীতে ও চিন্তায় । এরূপ বান্দা 
আল্লাহর ইচ্ছাতে সমর্পিত। আল্লাহ 
যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাতেই 
সন্তুষ্ট | বালা মুসিবতের জন্য অনুযোগ 
করে না। প্রতিবাদ নেই। খুশি ও 
আনন্দের সময়েও স্বার্থপরের মতো 
গদগদ হয় না কৃতজ্ঞতায় | বরং সে 
প্রেমের বান্দা, প্রেমাস্পদের যে কোনো 
ব্যবহারে সন্তষ্ট, প্রেমে মুগ্ধ। এ 
জগতের বাধনমুক্ত । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 
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প্রতি মুহূর্তে আসে আল্লাহর শত চিঠি 

শত পেয়াদা 
তার এক ইয়া রাব্বিতে আল্লাহ বলেন 
ষাট লাব্বাইকা 


| 
এমন বান্দা ইয়া রাবিব বলে একবার 
ডাক দিলে আল্লাহর আরশ হতে বান্দা 
কি চাও বলে জবাব আসে অন্তত 
ষাটবার । গল্পের এ স্তরে এসে মওলানা 
আরো অনেক তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেন। 
যেমন বিচ্ছেদে বান্দার অন্তর নিংড়ানো 
মোনাজাত, আল্লাহর পক্ষ হতে দয়ার 
পরশ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট 
থাকার রেযার মাকাম, রূহের দেহ 
পিঞ্জরে প্রবেশের অতীতকথা, দেহের 

হতে মুক্তির পথ, বান্দার 
ফরিয়াদে আল্লাহর পক্ষ হতে সাড়া, 
গোনাহ ও সওয়াবের বেলায় বান্দাদের 
স্তরভেদ, আবেদগণের প্রতিযুহূর্তে 
মেরাজ লাভ, লা মাকান (কাল ও 
স্থানের উধ্রে)ট বলতে কি বোঝায় 


কোলাহলে মেতে আছে । সওদাগর 
বাহন থামিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সালাম 
দিলেন আর টিয়ার আমানত বার্তা 
তাদের পৌছে দিলেন । হঠাৎ দেখেন, 
তোতাদের মাঝ থেকে একটি তোতা 
দপ করে পড়ে গেল মাটিতে | ধড়পড় 
এ দৃশ্য দেখে সওদাগর অনুশোচনায় 
পাথর । কেন সেই বার্তা শোনালাম 
আমি? এই টিয়া কি তাহলে ওই টিয়ার 
আত্মীয় । দেহ-ভিন্ন হলেও উভয়ে 
একাত্ম । আমার মুখের কথা কেন 
টিয়ার মরণ ডেকে আনল । কত 
মারাত্মক হতে পারে মানুষের মুখের 
ভাষা । মওলানা এখানে মানুষের মুখের 
কথার আপদ সম্পর্কে সতর্ক করছেন, 
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এই যবান পাথরসম তার চেয়েও শক্ত 
ইস্পাত 


প্রভৃতি । এসব আধ্যাত্মিক বিষয় 
বিশেলষণের পর মওলানা পুনরায় 
সওদাগর ও যার র 
ধারাবাহিকতায় ফিরে আস্নে। 
সওদাগর টিয়াকে কথা দিলেন, হ্যা, 
আমি যাচ্ছি হিন্দুস্তানে। তোমার 
সালাম-বার্তা স্বগোত্রীয় টিয়াদের কাছে 
পৌছে দেব সেখানে । সওদাগর 
হিন্দুস্তান পৌছে দেখতে পান এক 
বনের ধারে সবুজ প্রান্তরে টিয়ারা 


যবান থেকে যা নির্গত হয় যেন অগ্নির 
উৎপাত । 
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পাথর ও লোহায় দিওনা ঘর্ষণ অনর্থক 

কথা বলে, 
কখনো নকল করতে গিয়ে কখনো বা 
গালগপ্প ছলে । 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 
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কেননা, ঘন অমানিষা চারদিকে তুলার 

বন 
তুলার বনে অগ্নিশিখা ভেবে দেখ, হবে 
কেমন? 
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জালেম সে জাতি, যারা চোখ-লজ্জা 

ছেড়ে 
মুখের কথায় জালে অগ্নি গোটা জগৎ 
জুড়ে 
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একটি কথায় নিমিষে বিরান হয়ে যায় 
একটি জগৎ 
মৃত শিয়ালদের প্রাণ সধ্ার হয়ে, হয়ে 
যায় ব্যঘ্বৎ 
মৃত শিয়ালদের প্রাণ সঞ্চার করে বাঘে 
পরিণত করে মানে একটি বেফাশ 
কথার সুযোগে ফেতনাবাযরা প্রাণ 
ফিরে পায় । শক্তির মহড়া দেখানোর 
সুযোগ পায় । কাজেই কথা বলতে 
সাবধান । নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই এই 
যবান । কারণ, মুখের বেফাশ কথা 
দাউদাউ আগুনে পোড়াতে পারে 
নিজের সংসার, সমাজ, সভ্যতাও সারা 
জাহান । 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


৯ 


কক 


এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
॥ আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক, 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৮১৫ 
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/11010 81 |) 


এ জন্যই রাসূলুল্লাহ 
চিকিৎসাগ্রহণ করার জন্য আদেশ 
দিয়েছেন হাদীস শরীফে আছে, 


এ এ! ডি :৫ 5515540 তা ৩৪ 
59 8) ও 2417 পর্গা রা খু 1) 
.1017139483515955 4 
হযরত আঁবু আদ-দারদা (োষি.) 
থেকে বণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলাই রোগ ও 
ওষুধ অবতীর্ণ করেছেন এবং সব 
রোগের চিকিৎসাও তিনি 
করেছেন । অতএব তোমরা চিকিৎসা 
গ্রহণ কর 1” 
ভাবার বিষয় হলো, যেখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করার 
নিদের্শ দিলেন সেখানে চিকিৎসা বর্জন 
করার মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে 
মনে হয় না। বরং চিকিৎসা গ্রহণ 
করাই কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত । উত্তাদে 
মুহতরম মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন 
(দা. বা.) কর্তৃক রচিত আল-ইসলাম 
ওয়াত তিববুল হাদীস দ্রষ্টব্য | 
ফিক্হ 
খুবই 


এ ক্ষেত্রে ইসলামকি 


গুরুত্বপূর্ণ । যাকে উপর্যুক্ত আলোচনার 
সার-নিযসি বলা চলে । এখানে তা 
হুবহু তুলে ধরা হলো: 


১১৪ 0০০ না ভএএ] ৮ ও এমা 
252] ৮09 | ঢা ও এ ও 
৬৭] (০৮81 4৪৮) ০০ ক তি এসএও 

৪ ০ ৬০ ০ 


157117 0712 


০1৭ ১১৩৪ ৬এ০এ| (৬ ৮৩৪৪ 
:০০৮৪খাও 

ব5 01] ০৯] এ উড ৩৩ - 
এ এ০প ১ 2 সি ০৪০ এ ৩০৪ 
৭৯ 1৯১০৮ 3 ০৯১৭ ৩৬ 2 ০১ 
০০] ০৪1৮৭ 

এ] ৬১৪: 455 0৬ 19 05০৬ ৩৪৪ 
০৮ ও ওত বত আক 3 ৩৭৭ ০৪ 
এমা 

০0101 ও 072 419 ৩৮ ৬৪ 


০৬৪ 


মুস্তাহাব: চিকিৎসা না করলে যদি 
দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে আর 
উল্লিখিত কোন অবস্থার আশঙ্কা না 
থাকে তাহলে তা মুস্তাহাব । 
মুবাহ: উল্লিখিত দুই অবস্থা না হলে 


উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা ও উপকরণের 
ক্ষেত্রে এই আকীদা রাখতে হবে যে, 
চিকিৎসা ও উপকরণের নিজস্ব কোনো 
ক্ষমতা নেই। বরং এগুলোর মধ্যে 
রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা আল্লাহ 
তাআলাই দান করেন । আল্লাহপ্রদত্ত 
ক্ষমতা বলে এগুলোর কার্যকারিতা ও 


4০০৬৪ ০৯৪ 9৬12 ০৩ ০৬৩৪ 
এ রখ] ০০ এ ৬৪৮০ ৮৬৯ 

৫012 
“চিকিৎসা গ্রহণ বৈধ, কেননা কুরআনে 


প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় ।২ 


সুস্থ থাকার ইসলাম 
নির্দেশিত উপায় 


যেসব কারণে মানুষ অসুস্থ হতে পারে 


কারিম, কাওলী হাদিস ও আমলী 
হাদীস তার প্রমাণ বহন করে । তা 
ছাড়া এতে জীবন সংরক্ষণ হয়, যা 
ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে চিকিৎসার হুকুম 
ভিন্ন হয় । যথা- 
ওয়াজিব: যখন চিকিৎসা গ্রহণ না 


ইসলামি শরিয়ত সেসব থেকে বেঁচে 
থাকার জোড় তাগিদ দিয়েছে। তাই 
ইসলামি শরিয়ত কতৃর্ক নিদের্শিত 
স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলা ও অসুস্থ হলে 
চিকিৎসা গ্রহণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য জরুরি | 


১. খাদ্য পানীয় মানুষের রোগ-ব্যধির 


করলে অঙ্গহানি হওয়া, জীবন চলে 
যাওয়া অথবা শরীরের কার্যক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে | যদি 
রোগ ছোয়াছে হয় যার ক্ষতি অন্যকেও 
গ্রাস করার আশঙ্কা থাকে তাহলে 
চিকিৎসা নেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায় । 


অন্যতম কারণ । হাদীস শরীফে আছে, 
“পেট সকল রোগের কেন্দ্রস্থল ।” 
ইসলাম এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করতে নির্দেশে দিয়েছে এবং 
অতিভোজন করতে নিরুৎসাহিত 
করেছে । সাথে সাথে স্বাস্্যের জন্য 


মার্”১৪.. ___________-.---00 আত্তান্তহীদ ৪৪ 


স্বা।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


ক্ষতিকর খাদ্য নিষিদ্ধ করেছে । পবিত্র 
কুরআনে আছে, 

[০১৮7৯৫৪৭৯৮১ 92৮৪9%85 
“তোমরা খাও ও পান কর এবং অপচয় 


থেকে, কৃপণতা থেকে, খণগ্রস্থতা 
থেকে এবং মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয়ে 
যাওয়া থেকে | 


৫. দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক 


কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের 
পছন্দ করেন না ।”* 

(সা.) বলেছেন, 

৩.7 ৪৮ 590 4৮ ৩08) 


4৮-৪ 
“পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা, 
এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং 
এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য 
খালি রাখবে 1৪ 
রাসুল (সা.) কখনো মেহমানদারির 
প্রয়োজন ছাড়া পেটপুরে খেতেন না। 
পরিমিত খাবারগ্রহণে অভ্যস্থ হলে 
সকল প্রকার রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত 
থাকা যায় । 
২. খাদ্য-দ্রব্য সর্বদা ঢেকে রাখা ও 
কিছু পান করার সময় তাকে ফুঁ দেওয়া 


সুস্থতাও জরুরি | বরং মানসিক সুস্থতা 
দৈহিক সুস্থতার পূর্বশর্ত । কারণ 
মানসিক প্রশান্তি ও উৎফল্পতা দেহের 
রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। 
মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দেহের 
রোগপ্রতিরোধ কমিয়ে ফেলে । তাই 
ইসলাম মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্যের প্রতি 
লক্ষ রেখে বৈবাহিক জীবন ব্যবস্থার 
প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়েছে। তা ছাড়া 
ইসলামের ইবাদতব্যবস্থা ও যিক্র- 
আযকারের দ্বারাও মানসিক প্রশান্তি 
লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

[টি] 9৮৮ 81 ১৬5 
“জেনে রাখ! আল্লাহ তায়ালার যিক্র 
দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় ।* 

৬. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইসলামের 
মৌলিক নির্দেশনা ও ঈমানের অঙ্গ । 


নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে 
রোগ-ব্যধি সৃষ্টি হতে পারে । অন্য 
হাদিসে আছে, “খবরদার! তোমরা 
পানিতে ফুঁ দিয়ো না ।' [সুনানুত তিরমিযী] 
৩. খাওয়ার আগে ও পরে হাত ধোয়ার 
প্রতি ইসলামের নিদের্শ রয়েছে । কারণ 
হাতে বিষাক্ত জীবানু থাকার কারণে 
রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । 
৪. শরীর সবল ও সতেজ রাখার জন্য 
শরীর চর্চামূলক খেলাধুলা, ব্যায়াম ও 
সাতার কাটা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহিত 
করা হয়েছে । নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম 
ও বিশ্রাম সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীব 
জরুরি । ইসলামে অলসতাকে অত্যন্ত 
ঘৃণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে 
রাসুল (সা-) ইরশাদ করেন, 
303 6 ৫ ৩০ এ ২ ঠা (20 
৩০৩৩৯) ০৯০ ০2৩00 ৮৮9 
404212095০0 
“হে আন্লাহ! আমি আপনার কাছে 
আশ্রয় চাচ্ছি উৎকণ্ঠা থেকে, মনোকষ্ট 
থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা 


মার্চট১৪ 


পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন রাখার 
প্রতিও নিদের্শ দেওয়া হয়েছে । কারণ 
পরিবেশ দূষণের কারণে মানবসমাজে 
নানা প্রকার রোগ ছড়ায় । হাদীস 
শরিফে আছে, রাসূলে করীম (সা.) 


টার (4৩20 -৮89। 


1১৫90 
“তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙিনা 
সবদিকে পরিস্কার রাখবে | ইহুদিদের 
অনুকরণ কর না। তারা বাড়িতে 
আবর্জনা জমা করে রাখে 1”? 


ক্্ী 


তা ছাড়া কেউ যদি মিসওয়াক, অযু- 
গোসল ও পোশাক-আশাক ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা মেনে চলে 
তাহলে সে অপরিচ্ছন্নতাজনিত 
রোগব্যধি থেকে নিরাপদ থাকতে 
পারবে । 

৭. যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা নিষেধ 
করা হয়েছে । কারণ তাতে রোগ 
ব্যাধির ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। 
হাদীস শরীফে আছে, 


71 রান 


8500 015 
“হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 
রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 
“তোমরা তিন অভিশপ্ত ব্যক্তি থেকে 
বেঁচে থাক, যে পানির ঘাটে, রাস্তার 
ওপর ও গাছের ছায়ায় মলমৃত্র ত্যাগ 
করে ।”” 
মোটকথা মানবতার কল্যাণ ও 
সফলতার জন্য যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ 
করা দরকার ইসলাম সেসব পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছে । তাই কেউ যদি স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসা সম্পর্কে ইসলামের নিদের্শনা 
মেনে চলে তাহলে সে সুন্দর জীবন 
যাপন করতে পারবে । এতে সে 
পারবে । 


!সমাও্ড। 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৩৮৭৪ 

২ কারারাত মাজালাতি মাজমাইল ফিকাহিল 
ইসলামী, পৃ. ৩৫, সিদ্ধান্ত: ৬৯/৫/৭ 

আল-কুরআন, সুরা আল-আরাফ, ৭:৩১ 

*. ইবনে মাজাহ, আস-সুলান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১১১, হাদীস: 
৩৩৪৯ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৪, পৃ. ৩৬, হাদীস: ২৮৯৩, 
হযরত আনাস ইবনে মালিক জ্ক্্র থেকে 
বর্ণিত 

* আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:২৮ 

" আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ১১১, হাদীস: ২৭৯৯, হযরত 
সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ঞ্রক্* থেকে বর্ণিত 

”. আবু দাউদ, আস-সুনান,।. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৭, হাদীস: ১৬ 
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আন্নামা শাহ হাজী মুহাম্মদ 
ইউনূস রহ.: জীবন কর্ম অবদান 
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


কুতবে জমান, শাইখুল আরব ওয়াল_আজম 


গ্রন্থের নাম আল্লামা শাহ হাজী মুহাম্মদ ইউনূস 
রহ.: জীবন কর্ম অবদান 

লেখক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

প্রকাশক : মাওলানা জাহেদুল্সাহ, আল্লামা শাহ 
ইউনূস (েহ.) একাডেমি, ইছাপুর ফয়জিয়া 
হাট হাজারী, চট্টগ্রাম 

৭ : ২০১৪ 


: ৪৫০/- চোর শত পঞ্চাশ টাকা) 
যারে নামে জনগণের মাঝে সমধিক পরিচিত 
আলহাজ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ (রহ.) এদেশের 
স্বনামধন্য বুযুর্গ ও মানবহিতৈষী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ৷ তিনি 
বিগত শতাব্দীর ৮৬ বছর ইলমে দ্বীন আহরণ ও বিতরণ, 
মসজিদ ও দীনি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, 
ইসলামিক মিশনারী হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে দেশ, 


মার্চ১৪ 


জাতি ও মিল্লাতের নজিরবিহীন খিদমত করে গেছেন । 
গর্বিত জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তার এ অবদান স্মরণ রাখবে 
চিরকাল । নির্লোভ সমাজসেবা, নির্মোহ প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা, দ্বীনি খিদমত, দ্বীনি শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও 
খিষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা প্রতিরোধে পাল্টা 
ইসলামিক মিশনারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ইসলামী 
আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রচারের ইতিহাসের ধারা বিবরণী 
হযরত হাজী সাহেবকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয় । 

হযরত “হাজী সাহেব হুযুর'-এর পূর্ণা্গ জীবনী প্রকাশের 
উদ্যোগকে আমি হৃদয় থেকে স্বাগত জানাই | ২২ বছর পর 
হলেও হযরতের অন্যতম সুযোগ্য সন্তান মাওলানা 
জাহেদুল্লাহ সাহেবের এ প্রয়াস মহৎ ও প্রশংসনীয়, এতে 
সন্দেহ নেই । 'আল্লামা শাহ্‌ হাজী মুহাম্মাদ ইউনুস রহ. : 
জীবন, কর্ম ও অবদান" শীর্ষক গ্রন্থের পান্ডুলিপিটি দেখার 
সুযোগ হয়েছে আমার | ১৫ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থ 
বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের গতিধারায় এক 
নবতর সংযোজন | এটি মূলত হযরত “হাজী সাহেব হুযুর" 
এর ৮৬ বছরের কর্মমুখর জীবন-অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ 
বিবরণী | শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন, জামিয়া পটিয়ার 
আধুনিক রূপকার, দেশব্যাপী দীনের খেদমত, মানবসেবা, 
বাতিলের মুকাবেলা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিকতা ও 
মানবীয় গুণ বিষয়ক অনুচ্ছেদগ্ডলো বেশ আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী । গ্রন্থের শেষের দিকে স্মৃতিচারণমূলক বেশ ক'টি 
নিবন্ধ সংযোজিত হওয়ায় এর মান বৃদ্ধি পেয়েছে । 

বিজ্ঞ লেখক এ গ্রন্থে তার জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের 
সৃষ্ষাতিসূক্ম দিক রূপায়িত ও বিশ্লেষিত করার প্রয়াস 
পেয়েছেন । ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিরিয়াস গবেষকদের 
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি । 

আমার শ্রেহধন্য মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ-এর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত এ গ্রন্থটির ভাষা, শব্দ চয়ন ও 
উপস্থাপনা শৈলীর নৈপুন্য পাঠককে এতিহ্য অনুসন্ধানী করে 
তুলবে । মনীষীদের সফল জীবনীগ্রন্থ দেশ, জাতি ও 
মিল্লাতের বড় সম্পদ | ইতিহাসের উপাদান নিহিত থাকে 
এর ছত্রে ছত্রে। এক কথায় হযরত “হাজী সাহেব হুযুর'-এর 
জীবনীগ্রন্থটি সরস-মার্জিত-বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্য ধারার 
প্রতিভাসে সমৃদ্ধ । আমি গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা 
কামনা করি আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


7777.) আত্তার্তহীদ ৪৬ 


কৃতি ছাত্রদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ 


২৮ জানুয়ারি'১৪ মঙ্গলবার জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে ইত্তিহাদুল মাদারিস বাংলাদেশের (কওমি 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী । আজ (বুধবার) 
সন্ধ্যায় উট্টগ্রামে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 
ইসলামি গবেষণা ও সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য সাময়িকী 
মাসিক আত-তাওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধনকালে 
তিনি এই আহ্বান জানান । মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান 
সম্পাদক আল্লামা বুখারী বলেন, ইন্টারনেট দাওয়াতের 
একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে । ওলামা-মাশায়েখ ও 
আল্লাহর পথে দায়ীদের এর সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার 
করতে হবে । 

ওয়েবসাইট উদ্বোধনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন, পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষাবিদ ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগির আহমদ চৌধুরী, মু. 
সাইফুল্লাহ, শাহাদত তাহের রশীদী প্রমুখ । 
বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের পাঠবৃন্দ এখন থেকে নিম্ন 
ঠিকানায় নিয়মিত আত-তাওহীদ পড়তে ও ডানলোড 


মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) উদ্যোগে এক পুরষ্কার বিতরণী সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি আল্লামা সুলতান যওক 
নদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বোর্ড-পরিচালিত 
মাদারিসের ছাত্র-শিক্ষকদের উৎসাহমূলক আলোচনা পেশ 
করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক ও বোর্ডের সেক্রেটারি 
জেনারেল আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
দা. বা.। সেমিনার শেষে ইন্তিহাদুল মাদারিস কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত ১৪৩৩-৩৪ হি. শিক্ষাবর্ষের সমাপনী পরীক্ষায় 
সবেচ্চি মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরক্কার 
বিতরণ করা হয় । 


হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
আল-জামিয়া আল- ডালি পটিয়ার দীনী শিক্ষা-বিষয়ক 
সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কোরআন সংস্থার উদ্যোগে 
আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ _ ২৩, ২৪ ও ২৫ 
জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার 
৩৪তম হিফজুল কুরআন ও ৪র্থ হিফযুল হাদিস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে (ইনশা আন্রাহ)। সংস্থার 
মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী দা. বা. 
তাহফীয কার্লিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে 
নেওয়ার এবং প্রতিযোগিদের যথাযত প্রস্তুতি নেওয়ার 
আহ্বান জানিয়েছেন । 


মাসিক আত-তাওহীদের নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন 
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ইসলামের প্রচার ও দীনের সৌন্দর্য প্রসারে আধুনিক 
প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের (ইত্তেহাদ)' মহাসচিব আল্লামা 
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সম্মেলন সম্পন্ন 

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি ও জুমাবার এশিয়া 
মহাদেশের অন্যতম দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৬ তম আন্তজাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ধারাবাহিক দেশ-বিদেশের 
খ্যাতিমান  ওলামা-মাশায়েখ, পীর-বুযুর্গ ও ইসলামি 
স্কলারগণ বিভিন্ন বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বয়ান পেশ করেন । ২১ 
ফেরুয়ারি জুমাবার বিকালে লক্ষ লক্ষ তাওহিদী জনতার 
উপস্থিতিতে দুদিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 
সমাপ্ত হয় । এতে আখেরী বয়ান ও মোনাজাত করেন 
জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দা. 
বা. । তিনি বয়ানের পূর্বে জামিয়ার দ্বিতীয় মুহতামিম হাজী 
ইউনুস সাহেব রেহ.) জীবনী গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন 
করেন। তিনি বলেন, হাজী ইউনুস (রহ.)-এর কর্মময় 
জীবন থেকে আমাদের রূহের খোরাক অর্জন করতে হবে 
তার মতো ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া বিরল । মোড়ক 
উন্মোচনকালে জামিয়ার শিক্ষাপরিচালক আল্লামা মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া ও হাজী ইউনুস (রহ.)-এর সাহেবজাদা 
জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আল্লামা হাফেজ জাহেদুন্লাহ প্রমুখ 
উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলন সুন্দর ও সফলতার সাথে 
সম্পন্ন হওয়ায় জামিয়া প্রধান সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সকলের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । 

বি. দ্র. ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পরবর্তী আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে । 


তথ্য সত : শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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